মেকানের লোক 


“বর্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনে|রম, সন্দেহ নাই, কিন্ত 
অতীতের অন্ধকারও পবিত্র ; বন্তমন অতীতকে আবরণ করিয! যে 
যবনিকা বিস্তৃত করিয়াছে, তাহার অন্তর(লে আমাদের পূর্গামীদের 
যত্র-সঞ্চিত রত্ব আছে, তাহা নেন আমরা ভূলিযা না যাই ।”-_ 

নরেশ সমাজপতি 


শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 


ঠা. /৯., ঢা. 5. 5., ছি, 1.1, 5. 


বিরচিত 


কজিকাত। 


১৩৪৬ বাব 


গুরুদাস.চট্রোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ্‌ 
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ বাট, কলিকাতা 


তক এ ৬ পু 


সংগত সংবাকত 


,পতীঙ শরণ 


প্ 
(ঠা উধৃন্ডা 


উবদাককপাখ্যাৎ "8 বল্লের পিল জ্ঞর বর্ম প্রিদ্টিঃ ৮০ 
ভিগোুবিদ 7” ৮৮৪ মুত ষ্ট প্রকাশ 4 
| কচ" ্ ক, ০ক্িপ- টি সাজি গর 


অসেচনক 
উী-্ুত্ত ্বোএচত্রর ০ 
সিদ্ধান্তসিন্ধু, আই-লি-এস্‌, বি-এ 
করকমলেযু 
ছোটমামা, 


ছেলেবেলায় আমবা দু'জনে জলখাবারের পয়স৷ 
বাঁচাইযা কাঁগজ কিনিয়া £01810901)61১এর জন্য খাত! 
বীধিতাম। আমর] দু'জনে তাহাঁর লেখক, আমরা ছুঃজনে 
তাহাব সম্পাদক, আমরা দু'জনে তাহাঁব চিত্রকর, আমর! 
দু'জনে তাহার পাঠক, এবং আমর] ছু'জনেই তাহার 
সমালোচক ছিলাঁম। তাহার পর কত বৎসর চলিয়া 
গিয়াছে! আজ তুমি কত বিদ্য! আহরণ করিয়া, কত জ্ঞান 
সঞ্চয় করিযা, নানাদিকে তোমার প্রতিভা! বিনিয়োজিত 
করিয়া, জীবন সার্থক করিতেছ। আমি কৃপমগ্ুংকের স্থায় 
বিফল জীবন যাপন করিতেছি । আমার, এই অকিঞ্চিৎকর 
বচনাগুলি আজি তোমারও নিকট পাঠাইতে সঙ্কোচ , 


9২ 


“রব কাকিতিছি ক কিছু জীবনের দিনগণি এক 4: 
“বিয়া বাইতেছে | আমার এই হার্থ রীবনের গত অপূর্ণ 
আরা, ২ সতৃত্ধ আকাক্জাঃ খাহার নখে সংলভালাও 
কবাতি দোখব ইচ্ছ! করিয়াছিজাহ, ভগবানের আ্লওলীয় 
বিধাদে দ্বাহাকেও অঙ্গের দত হারাইরা আমি আজ ভবিখা- 
ক্াহারময় দেখিতেছি। এই দুর্ধিঘষহ জাঁলাময লী 
বি রাহাকীল বহন করিতে হযে গান না। বর্ধিত 
* নৈরী্ এবং তবিদাতের অক্ষ: ক্ইতে মধ্যে মধ্যে চি 
অভীতের দিক্ষে সথগগিত ধরি ইচ্ছা হম এ শে? 
অতীতের মধ্যে তোমার স্বৃতিরিঞড়িত বাণ্যকীলেন হ.খ 
নিব উজ্্ল ইইর1 উঠে । সেই দিনগুত্রির খ্বশি আমার 
বিকট ঘড় প্রিয়। তি তাঙ।র ১।ভ অংনার গুহ 
এধিধিৎকল হচন+” লি "ই করি! তাক, হতি 

চিরীসুগত 

মন্গাথ 


প্রথমবারের বিজ্ঞাপন 


এই গ্রন্থের অন্তর্গত জীবনচরিতবিষয়ক প্রস্তাবত্রয়ের 
মধ্যে প্রথম ছুইটি “মানসী ও মর্মর্বাণী” এবং তৃতীয়টি “যমুনা” 
নামক মাঁসিকপত্রে, পূর্বে প্রকটিত হইয়াছিল। এক্ষণে 
ঈষৎ পরিবন্তিত, পরিবদ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া পুস্তকা- 
কারে নিবদ্ধ হইল। 

প্রবন্ধগুলি যে ভাবে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করিবার 
অভিপ্রায় ছিল» শরীরের ও মনের বর্তমান অবস্থায় তাহার 
কিছুই সম্ভবপর হইল না। 

১৩ কৃষ্ণরাম বনগুর স্াট, 


ভ্রীমল্মথনাথ ঘোষ 
কলিকাতা, ১ল! বৈশাখ ১৩৩০ 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


পীম স*ক্কবণেব গ্রন্থগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীঘ 
(৭ প্রকাশিত হইল। এবারে গ্রন্থখানি যথাসম্ভব 
াাধাধিত হইল এবং কয়েকখানি নৃতন চিত্র সন্গিবিষ্ট হইল । 


কাটি তা বিশ্ববিদ্যালয় রঃ গ্রন্থথানি কয়েক বৎসর 








রা গর রিট ০ 
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ক্িম্জঅ-সুজী 


মনীষী কৈলা সচন্দ্র বস্থু 
নীরবকন্ম্ী রমাপ্রসাঁদ রাঁয় 
আঁচাঁধ্য লালবিহারী দে 


জিজ্র-স্ুলী 


কৈলামচন্দ্র বছ্‌ 

গিরিশচন্দ্র ঘেন (তকণ বয়সে ) 
ডরস্কওয়াটার বেথুন 

রামচন্দ্র মিত্র 

প্রীনাথ ঘে|ষ 

কিশোরীটাদ মিত্র *-' 
কালীপ্রসন্ন সিংহ 

কর্ণেল জি, বি, ম]ালিদন 

রাজা! স্তর রাধাক।স্ত দেব 

মেরী কার্পেন্টার 

রামগোপাল ঘেষ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

রমাপ্রসাদ রা 

রাজ রামমোহন রায় 

প্রিন্স দ্বারক।নাথ ঠ|কুর 

ডেভিড হেয়।র ও তাহার দুইজন ছাত্র 
প্রণনকুমার ঠাকুর 

লর্ড ড্যালহোসী 

দ্বারকানাথ মিত্র 

নব।ব আবছুল লতিফ খাঁ বাহাদুর 
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ডাক্তার এফ জে মৌয়েট 

রমাপ্রগাদ রাষের বাঙ্গ।ল! হস্তর 
কুষ্ধদান পাল 

লর্ড ক্যানিং *** ৭ 
রমা প্রসাদ রাষের ইংরাজী হস্তাক্ষর 
স্বারকানাথ বছ্যা ভূষণ 

বিছামাগর 

লালবিহারী দে 

কৃষমোহন বন্দতগাধ্যায 

মাইকেল মধুচদন দণ্ত 

কালীচরণ ধন্দ্যপাধ্ায *** 

ডন্তার আলেক্জাগার উফ, ৮৯, 
ডেভিড হেয়।র 

গ্রর জন উইলিযম কে 

স্যর মিপিল বীডন 

জযকৃষ্* মুখাপাধটায 

আচার্য ই, বি, কাউএল '. 7 
শস্তৃচন্দ মুখে।পাধ্যায় রঃ 
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কৈল|সচন্জ বনু 


0হলম্কা্জ্লেন্র ত্লাম্ক 
মনীষী কৈলাসচন্ত্র বস্তু 


উশ্পভ্রু্মশিক্ষা। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা- 
প্রবর্তনের প্রথম যুগে আমাদের মু্প্রায় সমাজে এক নুতন 
জীবনক্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল | কি ধর্ম সংস্কারেঃ কি 
সমাঁঞজ সংস্কারে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, 
নৃতন ও মহান আদর্শ বহন করিয়া অনেকগুলি একনিষ্ঠ 
সাধক অবিচলিত উৎসাহ, অসীম আগ্রহ, অসাধারণ সহিষ্ণুত! 
ও প্রশংসনীয় অধ্যবসীয়ের সহিত, অপূর্ব প্রতিভা ও অতুল 
শান্তি লইয়া আবিভূতি হইয়াছিলেন | যে যুগে রামমোহন 
রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্ত্র সেন প্রভৃতি ধর্ববীরের 
'আঁবিভাব হইয়াছিল, দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর, কিশোরীটাদ মিত্র, 
ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কীরক অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন, রাঁমগোপাঁল ঘোষ, হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র 


সেকালের লোক 


ঘোষ, কৃষ্দাস পাল প্রতৃতি শ্বদেশহিতৈষী রাঁজনীতিকগণ' 
আবিভূতি হন+রমাপ্রসাঁদ রায়, প্রসন্নকুমাঁর ঠাকুরঃদ্বারকাঁনাথ 
মিত্র, শস্তুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, 
রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাদ মিত্র, রাজেন্দ্রলা'ল মিত্রঃ কাঁলী- 
প্রসন্ন সিংহ, মধুস্দন দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের উদ্ভুৰ হয়, 
সেই অসামান্ত মানসিক উদ্দীপ্রির যুগের বিস্তৃত ইতিহাস 
এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইতিহাসের অভাঁবেই হউক বা 
উপকারকের প্রতি আমাদের রুতজ্ঞতাঁর অভাঁবেই হউক, যে 
সকল অগ্রণীর হৃদয়-শোঁণিতে আমাদের ধর্ম ও সমাজ পুষ্ট 
হইয়াছে, শিক্ষা-গ্রণাঁলী উন্নত হইয়াছে, রাজনীতিক অধিকার 
বিস্তৃত হইয়াছে, জাতীয় গৌরব প্রতিঠিত হইয়াছে, অর্ধ 
শতাববী অতীত হইতে না হইতেই আমর! তাহাদের 
অনেকেরই সাধন! ও আত্মত্যাগের কথা; অনেকেরই কীর্তি- 
কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত হইয়াছি । যে প্রতিভাশালী 
বাঙ্গালীর নাম লইয়া আঙ্জি আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছি, তাহার নাম অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। 
অথচ পঞ্চাশ ষাঁট বৎসর পূর্ধে এই অকৃত্রিম সাহিত্য- 
সেবক, দেশপ্রিয় বাঁগ্ী ও স্থিতগ্রজ্ষ জননায়কের নাম 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিত্যস্মরীয় ছিল । বেখুন সোসাইটি. 


রা 


মনীষী কৈলাসচন্্র বন্থু ৩ 


নামক স্প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সভার সুযোগ্য সম্পাদকরূপে তিনি 
দীর্ঘকাল যুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু" 
স্বরূপ বিরার্জিত ছিলেন । তিনি শক্তিশালী লেখক ছিলেন 
এবং যেখানেই তিনি দেখিতেন__ 


“দুর্বল হইছে চূর্ণ প্রবলের বিজয় গৌরবে” 


সেই খাঁনেই তিনি দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সমগ্র 
শক্তির সহিত প্রবলকে আক্রমণ করিতেন । দেশে শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তারের জন্য, তিনি 
কাঁয়মনোবাঁক্যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন | টক্কানিনাদে আত্ম- 
ঘোষণা না করিয়া তিনি নীরবে যথাশক্তি দেশের সেব! 
করিতেন। তাহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত জননায়কগণই চরিত্রের 
মহৰ্বে, নিরহঙ্কার পাগ্ডিত্যে, নিভীক দেশপক্ষ-সমর্থনে, ও 
অপূর্ব স্যায়নিষ্টায় যুরোপীয়দিগের নিকট আমাদের জাতীয় 
সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাদিগকে সমগ্র জাতির প্রতি 
শদ্ধাপরাঁয়ণ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেশের যে কি মহোপকার 
সাধিত হইয়াছিল, তাহা! আমাদিগের সামাঞ্জিক ইতিহাসে 
স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। আমরা দীর্ঘ ভূমিকা অগ্রয়ো- 
জনীয় বোধে সংক্ষেপে এই বিশ্বতকীর্তি বাঙ্গালীর পরিচয় 
প্রদান করিতে অগ্রসর হইব। 
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ভকল্য় ও. মবহশ-সল্লিজ্স । ১৮২৭ খুষ্টাব্দে 
কৈলাসচন্ত্র কলিকাঁতাঁর একটি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ 
বন্থু ইষ্ট ইপ্ডিয়া৷ কোম্পানীর অধীনে কা্য করিয়! যথেষ্ট অর্থ 
উপণর্জন করিয়াছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজে অসামান্ত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । তাহার স্বভাব অতি বিশুদ্ধ 
ও পবিত্র ছিল এবং দাঁনশীলতাঁর জন্য তিনি তৎকালীন 
সমাজে স্ববিখ্যণাত ছিলেন। তিনি অতিশয মিষ্টভাষী ছিলেন 
এবং শিষ্টাচারে তাহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি বিরল ছিল । 
দরিদ্র-পালন ও অতিথি-সেবা তাহার জীবনের প্রধান ব্রত 
ছিল। তাহার অতিথিশালাঁ যত অতিথি আসিতেন কেহই 
বিফল-মনোঁরথ হইতেন না, সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে 
ভোঁজন করিতেন। শুন] যাঁয়, অতিথিগণের নিক্ষিপ্ত পাত! 
ও গেলাসে অতিথিশালার পুক্রিণীটি প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল। 
তিনি সমস্ত দিন অনাহারে থাঁকিয়! বিষয়কাধ্য করণানস্তর, 
সন্ধ্যাকাঁলে অতিথি কেহ অভুক্ত আছেন কি না দেখিয়া 
হবিস্তান্ন ভোজন করিতেন । ভবাঁনীচরণের পত্রী ভূবনেশ্বরীও 
তাহার স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ভবাঁনীচরণের 
চারি পুত্র-_রামনিধি, রামতন্ু, রামমোহন ও ফকীরচন্ত্র | 


জ্যষ্ঠ রামনিধি ইষ্ট ইণ্িয়া কোম্পানির অধীনে কাধ্য 
৬9০ 
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করিতেন। ইনিও পিতার স্থায় চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। 
ইহাঁদের বাটার মন্মুখস্থ বামতন্থু বস্থুর লেন, মধ্যম ভ্রাতা 
রাঁমতন্থব সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক । রামনিধির 
চাঁরি পুত্র ছিল-_জ্যেষ্ঠ হরলালঃ মধ্যম ছুর্গাচরণ, তৃতীয় 
নন্দলাল ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র । হরলালের ছুই পুত্র- জ্যেষ্ঠ 
কৈলামচন্দ্র ও কনিষ্ঠ যুনাথ। জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্রের জীবন- 
কাহিনী বিবৃত করাই বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ! টু 


শপ্রাথন্মিক্ শ্পিক্ষ1। শৈশবে কৈলাসচন্দ্র নবীন্‌ 
মাধব দে কর্তৃক পরিচালিত একটি বিগ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা 
লাঁভ করেন। পরে তিনি ওরিয়ে্ট্যাল সেমিনারীতে উচ্চ 
শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। তাহার ছাত্রজীবনের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ওরিয়েপ্ট্যাল সেমিনারী ও উহার 
প্রতিষ্ঠাতা স্বনীমধন্ত গৌরমোৌহন আঁঢ্য মহাশয় সম্বন্ধে ছুই 
একটি কথা এইস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন!। 


শচ০ন্পিল্ষা।। ও ল্িজ্েিন্যালন ৫স্লচ্মি- 
বানী ওও ০লীলতমাহ্ন্ন ভআত্যে | ১৮০৫ খষ্টাবে 
২০শে জানুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আট্য জন্ম পরি গ্রহ 
করেন । বাল্যকালে তিনি সাধান্ত শিক্ষাই প্রাপ্ত হন। কিন্ত 
তিনি সাধু ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেম ও 
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জনহিতৈষণাঁর জন্য, বিশেষতঃ এতদ্দেশে ইংরাজীশিক্ষা 
বিস্তারের একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া? তিনি দেশবাসীর 
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। 

১৮৪৭ খুষ্টান্বে 02159665 141651815  9099:561 
নামক অধুনাবিলুপ্ত একটি পত্রে ওরিয়েপ্ট্যাল সেমিনারীর 
ষে বিবরণ প্রকাশিত হয়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে “কলিকাত। 
“রিভিউ, নামক স্থপ্রসিদ্ধ ভ্রেমাসিকের ত্রয়োদশ খণ্ডে একজন 
লেখক তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা বিনয়- 
কৃষ্ণ দেবের ণকলিকাতার ইতিহাসে উহা পুনরুদ্ধত 
হইয়াছে । আমরাও এস্থলে উহা উদ্ধত করিবার প্রলোভন 
সন্বরণ করিতে পারিলাঁম না £- 

“সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি ( গৌরমোহন ) উপার্জনের 
জন্ত কোন সুবিধাজনক পথ ন! দেখিয়া স্বদেশীয়দিগের নিমিত্ত একটি 
শুন স্থাপন করিলেন এবং কয়েক বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায়ের 
সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাহার ছাত্র-সংখ্য 
বখন প্রায় ২** হইয়! উঠিল, নেই সময়ে তিনি টার্ণবুল নামক এক 
সাহেবকে অংশী করিয়। লইলেন। ইহার পর ক্রমশঃই তাহার 
স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল। তাহার অংশীর মৃত্যুর পর হইতে 
তাহার নিজ মৃত্যুকাল পরাস্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ 
তবাবধানে স্কুলের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে 


তিনি হার্শান জিওফ্রি নামক একজন ছুঃস্থ ব্যারিষ্টার প্রাপ্ত হন; 
আটা 
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সেই ব্যারিষ্টারের উৎকৃষ্ট শিক্ষায় গৌরমোহনের কুল বিলক্ষণ প্রধানত 
লাভ করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্মভীরু বলিয়! বোধ 
হইত। তিনি এরপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি প্রথম 
শ্রেণীর বালকদ্দিগকে অকপটে বলিয়া ফেলিতেন যে, আমি তোমা- 
দ্রিগকে পড়াইতে পারি না। বৃথা অভিমানের লেশমাত্র তাহাতে 
ছিল না। যাহা তিনি জানিতেন, তাহা অন্য সমস্ত দেশীয় শিক্ষক 
অপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝাইয়! দিতে পারিতেন। তিনি অতি মৃছুষ্ষভাব 
ছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নান! প্রকার স্বভাব ও মেজাজের 
লোকের সহিত তাহাকে কার কারবার করিতে হইলেও তিনি অতি 
সুকৌশলে আপনার কার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাহারও 
বিরাগভাজন হন নাই। তিনি ছাত্রমগুলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র 
ছিলেন; আর যদিও তিনি নিয়মানুগামিতা ও বশবর্তিত সম্বন্ধে 
কঠোর শাননপ্রণালী অবলম্বন করিতে কুঠিত হইতেন না এবং 
ষদ্দিও তাহাকে এমন অনেক ্বেচ্ছাচারী বালককে লইয়া চলিতে 
হইত যাহাদের বিয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর নি্র 
করে, কিন্ত তথাপি তিনি সকলেরই সম্মানভাজন ও অনেকের 
প্রণয়াম্পদ হইয়াছিলেন।” * 


“কলিকাতা রিভিউ, পত্রের লেখক লিখিয়াছেন, ১৮২৩ 
খুষ্টান্দে ওরিয়েপ্ট্যাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু উত্ত 
বিচ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রভৃতি হইতে প্রতীত হয় ষে 


* রাজ! ব্নিয়কৃফ দেবের “কলিকাতার ইতিহান।” 
«মুবেজচন্দ্র মিত্রের অন্থ্বাদ । 
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১৮২৯ খষ্টাব্দের ১লা মার্চ দিবসে উহা! স্থাপিত হয়। বোঁধ 
হয় এই সময়েই টার্ণধুল সাহেবের মৃত্যু হয়.এবং গৌরমোহন 
বিদ্যালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। যাঁহা হউক, গৌর- 
মোহনের প্রযত্ব ও চেষ্টাতেই এই বিদ্যালয় অসীঁমান্ প্রতিপত্তি 
লাভ করে এবং এই বিছ্যালয বরাবর “গৌরমোহন আট্যের 
স্কুল” বলিয়াই পরিচিত । 


গৌরমোহন তাহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদ্দিগকে পুত্রাধিক 
স্নেহ করিতেন । উৎকুষ্ট বাঁলকগণকে তিনি গ্রয়ৌজন হইলে 
বিনাবেতনে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহাদের কেহ কোনও দিন 
অনুপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার বাঁটাতে গিষা সংবাদ লইতেন। 
প্রত্যেক ছাত্রের চরিত্রের প্রতি তীহাঁষ প্রথর দৃষ্টি ছিল। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ওরিযেপ্ট্যাল 
সেমিনারী অসামান্য প্রমিদ্ধি লাঁভ করে । হিন্দুকলেজে 
ডিরোজিওর হিন্দু ছীত্রগণ স্বাধীনচিন্ত। শিক্ষা করিয়া যে ভাবে 
হিন্দুসমাঁজের বক্ষে শেলাঘাত করত চিরানুস্থত আচারাদি 
পদদলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা 
ও উচ্ছজ্বলতাঁর প্রবর্তন করিতেছিলেন, তাহাতে হিচ্দু 
অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে উচ্চ ইংরাঁজীশিক্ষা প্রদান 
করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আঁলেকজাগ্ডার ডক. প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ শ্রীষ্টধন্প্রচারকগণ হিন্দু বালকদিগকে ই 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বস্তু ৯ 


প্রদানের সহিত যে ভাবে তীহাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল 
করিয়া দিতেছিলেন তাহা দেখিয়া হিন্দুসমাজ বিচলিত 
হইয়াছিল। ইংরাঁজী শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিযাঁও 
এই জন্য সকল হিন্দু অভিভাবক সম্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রদানে তাদৃশ উৎস্থক ছিলেন না। গৌরমোহন আটের 
চেষ্টাতেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আদর বাঁড়িয়াছিল। 
ওরিয়েপ্টযাঁল সেমিনারীর ছাঁত্রগণ ইংরাজী শিক্ষালাভ 
করিয়াও স্বধন্ম ও দেশীচাঁর পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যার 
সহিত বিনয় ও শিষ্টাচার সম্মিলিত হইয়াতীহাঁদিগকে সমাজের 
যথার্থ অলঙ্কারবূপে পরিণত করিয়াছিল । যে বিদ্যালয়ে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়কুমার দত্ত, হাঁই- 
কোটের সর্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি শস্তুনাথ পণ্তিত, হিন্দু 
পেট্রিয়? ও “বেঙ্গলী”র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক দ্েশব্রত 
গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ এবং প্রসিদ্ধ রাঁজনীতিবিশীরাদ শতৃচন্্ 
মুখোপাধ্যায় ও কষ্খদাস পাল প্রভৃতি মহাত্গণ শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন, সে বি্ভালয়ের শিক্ষাগ্রণালী যে কিরূপ 
উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বলাই বানুল্য। 


পূর্ব্বে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীতে কেবলমাত্র দ্কুলপাঠ্য 
্রন্থাদি পঠিত হইত না|; আজিকলি উচ্চশ্রেণীর কলেজে ষে. 
উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হয়ঃ ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীতে 


১০ সেকালের লোক 


সেইরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইত । ১৮৩২ খুষ্টীন্দ হইতে 
এই বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্কুলপাঁঠ্য পুস্তক পড়ান হইতেছে । 
যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে 
পারেন সেই দিকে গৌরমোহনের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি 
স্বল্পবেতনে সঙ্গতিহীন অথচ কৃতবিদ্য যুরোপীয় শিক্ষক সংগ্রহ 
করিতেন এবং নিম্নতম শ্রেণীতেও বালকদ্দিগকে ইংরাঁজ 
শিক্ষকের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা প্রদান করাইতেন। 
ফলে, শৈশব হুইতেই বালকগণ ইংরাজী শব্দ বিশুদ্ধভাঁবে 
উচ্চারণ করিতে শিখিত । 


যে সময়ে কৈলাঁসচন্ত্র ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট 
হন, সেই সময়ে হার্সান জের নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত 
এই বিষ্ঠালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন । ইনি অসাধারণ 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন । যুরোগীয় অনেকগুলি ভাষায় 
ইহার অসামান্ত ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিষ্টার হইয়া 
এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু অত্যধিক পানদোঁষ থাকায় 
ইনি ব্যারিষ্টারিতে প্রতিপত্ভিলীভ করিতে পারেন নাই এবং 
নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হন । গৌরমোহন ইহাকে এক- 
শত মুদ্রা বেতনে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত করেন । হামান জেফ্রয় তাহার ছাত্রগণকে অতিশয় 
যত্বের সহিত শিক্ষা দিতেন | তাহার একজন ছাত্র তাহার 


নট 
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আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক এক দিন তিনি গ্রমত্ত 
অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে স্থন্দর সুন্দর অংশের 
এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তন্দ্রা তাহার ছাত্রের 
যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। গৌরমোহন বিদ্যালয়ে একটি 
পাঠাগারেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । জ্ঞানপিপাস্থ ছাত্রগণ 
বিদ্যালয়ের ছুটির পরেও তথায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্তান্ত 
সদগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার স্থযোগ পাইতেন । হার্মান জেসফ্রয়ের 
সভাপতিত্তে বিষ্ভালয়ের ছাত্রগণের একটি তর্কসভাও প্রতি- 
ঠিত হইয়াছিল। এইস্থানে শল্তৃনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
কৈলাসচন্ত্র বস্তু প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছাত্রাবস্থায় বিচার ও 
তর্ক করিবার শক্তি অর্জন করিতেন। 

গৌরমোহন আট্য সম্বন্ধে আমরা এত অল্প জানি যে 
তাহার প্রিয়তম শিল্প গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎসম্পাদিত “হিন্দু 
পেট্রিয়ট” পত্রে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মার্চ দিবসে তাহার ও 
তাহার বিদ্যালয় সন্থন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ 
এস্থলে অগ্পবাদ করিলেঃ আশা! করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। 
গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই £ 


“কেবলমাত্র একজন ব্ক্তির চেষ্টা ও উদ্ভম কিরপে জনসাধারণের 
কুসংস্কার ও ওদাসীন্ভ পরাভূত এবং শিক্ষার আাদর্শ উন্নত করিতে 
পারে তাহার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত ওরিয়েন্ট্যাল দেমিনারীর ইতিহাসে 


১২ সেকালের লোক 


যেবপ পরিলক্ষিত হয় দেরপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই 
সুপরিচালিত বিছ্যালযের প্রতিষ্ঠাপয়িতা এক্ষণে ইহলোকে নাই। 
যে মহৎ কার্ধ্য তিনি তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়। গ্রহণ, 
করিয়াছিলেন, দেই কার্যেই তিনি তাহার জীবন উৎসর্গ করিয় 
গিয়াছেন। যদি তাহার অৃষ্ট শাহাকে অন্ভভাবে পরিচালিত 
করিত তাহা হইলে হযত তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ 
হইতে পারিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবপে অবগ্তই তিনি অনামান্য 
প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য স্বপ হইতে তিনি উত্তর 
পর্বতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ওরিয়েপ্ট্যাল দেমিনারীর 
ছাত্রসংখ্যা এক শতও ছিল কিনা সন্দেহ, তাহার মৃস্যকালে উহার 
ছাত্রসংখ্যা আটশত হইয়াছিল। এই বিছ্যালয় কেবল একজন 
ব্ক্তির প্রতিষিত বল! যাইতে পারে এবং উহ। তাহার অবিচলিত 
উদ্ভধম 'ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কাত্রিন্তসন্ত স্ববপ দগ্ায়মান আছে। 
হিন্দু কলেজ ও মিশনারী বিছ্যালয়গুলির প্রবল, প্রতিদ্বন্দিত! উহার 
গৌরব কিছুমাত্র ক্ষু্ন করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, উহার 
পরলোকগত প্রতিষ্ঠাপযিতা যে উত্তম শিক্ষা প্রণালী প্রবসন্তিত করিয়া 
গিয়াছেন, 'তাহার ফলে উহ! সব্বাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর 
প্রাপ্ত হইয়াছে । সুকুমারমতি ঝালকগণের মনে উচ্চ নৈতিক ভা 
অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অমায়িক ও নির্শীল 
স্বভাব, এবং চরিব্রগত বিবিধ সদ্গুণাবলীর স্থদূঢ় ভিত্তি নিম্মিত করিয়। 
দেওয়াই এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেগ্ত ছিল। 'সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, দাস্তিক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পরিবর্তে বুদ্ধিমান এবং 
কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকের স্থষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্ঠ ছিল এব্,এই' 


মর ধিলাসিডআ ধনু ১৩ 


উদ্দে্য অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কয়েক বৎনর পুর্বে 
লর্ড অকল্যাণ্ড এডওয়ার্ড রায়ানের সহিত এই বিদ্যালয় পরিদর্শন 
করিতে আসয়াছিলেন। তিনি ও লর্ড জোস্লিন বিগ্তালয়ের তরুণ 
বয়ক্ক ছাত্রদিগের সাহিত্যে অধিকার ও বুযুৎপত্তি দেখিয়া! যে অত্যন্ত 
সন্ত হইয়াছিলেন সে কথা তাহার! মুস্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেণ। 
গবর্ণর জেনারেল এ কথাও বলিয়াছিলেন ষে এই বিছ্যালয় হিন্দু 
কলেজ হইতে কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট নহে । গবর্ণমেন্ট কলেজে যে 
সকল সুবিধা আছে এখানে তাহা নাই, তথাপি যে উহ! গবর্ণব 
জেনারেলের নিকট এবাপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে ইহা! নিশ্চিতই 
অত্যন্ত গৌরবের বিষয় । 


কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েপ্ট্যণীল সেমিনারীর একজন উৎকৃষ্ট 
ছাত্র ছিলেন । তাহার সতীর্ঘগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
নাঁম উল্লেখযোগ্য । গিরিশচন্দ্রের ইংরাঁজীতে যথেষ্ট অধিকার 
থাকিলেও তিনি গণিতশান্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। 
(সই জন্য বাৎসরিক পরীক্ষায় গিরিশচন্ত্র প্রতিবারই দ্বিতীয় 
হান এবং কৈলাসচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। 
উভয়েরই সুন্দর আবুত্তিশক্তি ছিল। তীহাদের সেক্ষপীয়রের 
আবৃত্তি ধাহ!র। শুনিতেন তাহারাই মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ 
. খক্তাদের বক্তৃতাভঙ্গী অন্থকরণ করিবার কৈলাসচন্দ্রের 
অসামান্ত ক্ষমতা ছিল। কৈলাসচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র যে 
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গণ এই ভবিষ্বদ্বাণী করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, তাহাদের 
ভবিষ্বদ্বাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল । 


হত্জতিনহ্খিভ স্াসম্লিক্ক শভ্র। ছাত্রাবস্ায় 
কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালয়ে এক হন্তলিখিত সাময়িক পত্রের প্রবর্তন 
করেন। কৈলাসচন্ত্র, তাহার সতীর্থ গিরিশচন্্র এবং গিরিশ 
চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রানাথ ( যিনি পরে 
কলিকাঁত! মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌ চেয়ারম্যান হইয়া- 
ছিলেন ) এই পত্রে সুন্দর সুন্দর সন্র্ভাদদি লিখিতেন। 
কৈলাসচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি সুন্দর 
হস্তাক্ষরে সেই সকল প্রবন্ধ একটি খাতায় নকল করিয়া 
পত্রিকাখানি সহপাঠিগণকে পাঠ করিতে দিতেন । 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবসে গৌরমোহন 
আঁট্য পরলোঁকে গমন করেন। গৌরমোহন বাল্যকাল 
হইতে জলপথে ভ্রমণ করিতে ভয় পাইতেন, কারণ তিনি 
সম্তরণ জানিতেন না । জীবনে একবার মাত্র তিনি বিদ্যা” 
লয়ের জন্ত একজন যুরোগীয় শিক্ষকের অদ্বেষণে শ্রীরামপুরে 
জলপথে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ঝটিকাবেগে 
তাহার ক্ষুদ্র নৌকা উল্টাইয়া যায়, **স্পীরমোহন জলমগ্ন 


কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকের সৃষ্টি কাই হা উদ অধ 





গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( তকণ বয়সে ) 
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ইংরাঁজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিরাঁছেন তাহাতে 
তাঁহার স্বৃতি তীহাঁর কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন সমুজ্জল 
থাঁকিবে। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী বাস্তবিকই গৌরমোহনের 
অক্ষয় কীত্তিন্তস্ত । কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালীর লেফ টেনাণ্ট 
গভর্ণর স্তর এগ, ফ্রেজার ওরিয়েপ্টযাল সেমিনারীর গৃহে 
গৌরমোঁহনের একটা প্রস্তরময স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিয! 
এই মহাজআ্মার প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন । 


শিভন্িবিকোগ। গৌরমোহনের মৃত্যুর কিছু পূর্বে 
কৈলাসচন্দ্র উচ্চতম শিক্ষালীভের জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট 
হন। কিন্ত তাহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধিককণল তিনি 
হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার স্থযৌগ পাঁন নাই। তাহার 
পিত'র অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। ত্তাহাঁর পিতার 
মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের পিতৃব্যগণ পৃথক হইলেন। 
অল্প বয়সেই কৈলাসচক্র অভিভাঁবকশূন্তয হইয়া নিতান্ত 
ভুরবস্থায় পতিত হইলেন। ধিগ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া 
তিনি অল্প বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য 
হইলেন। 


কুম্গত্লীন্রন্মে অ্রত্বেম্প। ' তিনি প্রথমে 
মেসার্স ককারেল্‌ এণ্ড কোম্পানীর (15515. ($০/:০:০11 
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& 0০০.) আঁফিমে একটি সামান্ত কেরাণীর পদ. প্রাপ্ত হন । 
পরে, বোঁধ হয় ১৮৪৩৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি মিলিটারি একাউণ্টেপ্ট 
জেনারেলেব আঁফিসে তদানীন্তন রেজিষ্রার মিষ্টার হিলের 
অধীনে একটি কর্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিমতল! ্রাটে 
অবস্থিত ফ্রী চাঁচ্চ ইন্ট্টিটিউসনের গৃহে প্রসিদ্ধ শ্রীষটধর্ম প্রচারক 
ও বাগ্মী বেভারেও্ড ডাক্তার আলেক্জাগ্ডার ডফ. শ্রীষ্ধর্ম্ের 
শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধাবাবাহিক রূপে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান 
করেন। কৈলাসচন্দ্র সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব তর্ক- 
শক্তি দারা আলেক্জাগুর ডফের ঘুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন 
করিতেন। তরুণ বাঙ্গালী যুবকের এই অদ্ভুত তর্কশক্তি 
অবলোকন করিয়! সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ও চমত্কৃত 
হইতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাঁজীতে (01701501510165, 
২2619 10? বা! পথীষ্টধর্মের স্বরূপ কি?” শীর্ষক একটি 
প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই 
স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না! যে কৈলাসচন্ত্র হিন্দুধর্ছে 
বিশেষ আশ্থাবাঁন ছিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর প্রভৃতি 
তত্ববোধিনী সভার প্রধান সভ্যগণ বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম- 
গ্রন্থাদিতে শিক্ষাদানের জন্ত তত্ববৌধিনী পাঠশালা নাঁমক যে 
বিছ্ালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, কৈলাসচন্দত্র উহাতে কিছুকণল 
হিন্দুধর্ম গরন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
২ 
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ভ্নিভাল্রাল্রী ভ্রুন্নিক্তল্‌। ১৮৪৯ খ্টাব্ধে 
কৈলাসচন্জ্র 41112 1,165191%  0190101০ নামক এক- 
থানি ইংরাজী মাসিক-পত্রিকা প্রবন্তিত করেন। সেপ্টেম্বর 
মাসে উহার প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হয়। তাহার সুযোগ্য 
সম্পাদকতায় এই পত্রিকাথানি শিক্ষিত বাঙ্গীলীসমাঁজে যথেষ্ট 
সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল । পত্রিকাখাঁনি কিঞ্চিদধিক ছুই- 
বৎসর কাল প্রকাশিত হয়। পরে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া 
যায়। কলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম নুহ ও সহচর গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ এই পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন । 
সে প্রস্তাবগুলিতে নিভীক ও স্বাধীনভাবে তিনি সমাজ ও 
রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্লাদির আলোচনা ফরিতেন। প্রথম 
সংখ্যায় তিনি 1:95 117012. (০9170108705 01105 বা 
“ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 
কোম্পানীর সর্বগ্রাসিনী নীতির যেন্ঠায় ও যুক্তি সমম্িত 
অথচ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহ! পড়িলে বিস্মিত 
হইতে হয়। মৎসম্পারদিত “5০160610175 1900 0106 
৬1101105501 01151) 010017051 05179595 615 
[0817061 270 71150 7016017 0 0065 4127209 
77227292100 005 22%24/5৮” নামক গ্রন্থে এই 
প্রস্তাব পুনমুদ্রিত হইয়াছে । কৈলাসচন্দ্রের অনেকগুলি 


গণ 
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মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু ও 
ঘুরোপীয় নাটক সম্বন্ধে তাহার একটি সুন্দর প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় পড়িয়াঁছি বলিয়া আমাদের স্মরণ হয়। এই 
পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতাঁও প্রকাশিত 
হইত। “রেইস এণ্ড রাত” সম্পাদক শ্ৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
তাহার সাহিত্য-গুর গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিস্তৃত জীবন 
চরিত লিখিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তাহার 
অপ্রকাশিত "০:5১, হইতে প্রতীত হয় যে কৈলাসচন্ত্রের 
[6121  010017101০ পত্রে গিরিশচন্দ্র শিখ যুদ্ধ সন্বন্ধে 
কয়েকটি প্রাণোন্নীদিনী কবিতা লিখিযাঁছিলেন । কৈলাঁস- 
চন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি ইংরাজী মাসিক 
পত্রিকা সম্পাদন করেন নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে 
কৈলাসচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী আজ 
এই কৃতী পুরুষের নাম পর্যন্ত বিস্বৃত হইয়াছে । 


“গাল” স্ভ্ডা। কৈলাসচন্ত্র কেবল স্থুলেখক 
ছিলেন না। তাহার অপূর্ব বভ্ৃতাঁশক্তি ছিল। জন- 
হিতকর প্রকাশ্য সভ! সমিতিতে তিনি প্রায়ই উৎসাহের 
সহিত যোগদান করিতেন । ১৮৫৩ খুষ্টাব্ে ৩র! জুন দিবসে 
বোর্ড অব কণ্টে ীলের সভাপতি সার চার্লস উড. হৌস্‌ অব 


২০ সেকালের লোক 


কসন্স সভায় ভারতবধীয় বাঁজকর্মচারী নিয়োগ বিষয়ক 
একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তখন কি কি সর্বে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়। কোম্পানীকে নূতন চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হইবে, 
কমন্ন সভাষ তাহা! আলোচিত হইতেছিল। স্যর চ্লসের 
প্রস্তাবটী কতিপয় বিষয়ে অতি উত্তম হইলেও অনেক বিষয়ে 
উহা শিক্ষিত ভারতবামীর আশার অনুরূপ হয় নাই । উহাতে 
ভাঁরতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিধিল সাঁভিসে ভারত- 
বাসীর নিয়োগ, বিচর বিভাগে দেশী কর্মচারীদের বেতন- 
বৃদ্ধি, লাভজনক পূর্তকা্যের বিস্তার প্রভৃতি অনেকগুলি 
অতি প্রয়োজনীয বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই সকল 
বিষয়ে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আবশ্যকত1 উপলব্ধি 
করিয়। রামগেোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালার জননায়কগণ 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই দিবসে টাউন হলে এক 
বিরাট সভা আহত কবেন। উহার পূর্বে এদেশে কোনও 
গ্রকাণ্ঠ সভায় এত জনতা হয় নাই। টাউনহছলে ও উহার 
সন্নিহিত স্থানে যে লৌকসমাঁগম হইয়াছিল তাহার সংখ্য। 
সম্বন্ধে ৩০০০ হইতে ১০০০০ পর্যন্ত নানীলোকে নানাপ্রকার 
অনুমান করিাছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাঁতাঁর উপকণ্ঠস্থ 
সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্্ান্ত ব্যক্তিই সভাশস্থলে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। অনেক ব্যক্তিকে স্থানাভাঁবে নিরাশ হৃদয়ে 


এটি 
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গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল ৷ রাজা রাঁধাকান্ত দেব 
বাহাছুব এই সভাষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং 
রাজা কালীকঞ্জ বাহাছুব, রাজা প্রতাঁপচন্ত্র সিংহ বাহাছুর, 
রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাঁছুবঃ বামগোপাল ঘোষ, জযকুষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র দত্ত' প্যারীটাঁদ মিত্রঃ বেভারেও্ড কৃ্ণ- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যণঁঘঃ কৈলাসচন্দ্র বস্থ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রতৃতি এই সভাঁষ বক্তৃতা কবেন। পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক 
কৈলাসচন্দ্রেব ব্তৃতাটি এত হ্ৃদয গ্রাহিণী হইয়াছিল যে এই 
সময় হইতেই কৈলাসচন্দ্র স্থবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
কবেন। পালিয়ামেণ্টের কমন্ন সভায় এই সভার কার্ধ্য 
বিবরণী ও শিক্ষিত ভাঁবতবাপীর একটী আবেদন পত্র * 
প্রেরিত হয়। ফলে, ইষ্ট ইপ্ডিযা কোম্পানীর চার্টার স্থানে 
স্থানে সংশোধিত হথ এবং ভারতবাঁসী সিবিল সাভিসে 
প্রবেশাধিকার লাভ করেন। 

হ্রশ্ুন্য সভ্ভা। ১৮৫১ খুষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর 
দিবসে ভারতবর্ষেব ব্যবস্থাসচিব, শিক্ষাপবিঘের সভাপতি 
ও ভারতবাঁপীব অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যক্লে।ক ড্রিঙ্কওযাঁটার 
বেথুনের স্থতিচিস্বন্বরূপ ডাক্তার মৌযেট এতদ্ধেশীয শিক্ষিত 


সপ পর 








* সপ্রমিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আবেদন পত্রের খস্ড়। 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 





ডিস্কওয়াটার বেখুন ৮৯ 
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ব্ক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় “বেধুন, সোঁসাইটী নামক 
এক সাহিত্য-সভার .প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
আলোচনায় অনুরাগ জম্মাইবার এবং যুরোপীয় ও দেশীয়- 
দিগের মধ্যে জ্ঞানামুশীলন বিষয়ক সংযোগ হ্থাপনের 
উদ্দেস্টে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা । 1 এই সভা এক্ষণে 
মুত কিন্তু বহু বৎসরকাল ব্যাঁপিয়া এই সভা! আমাদের 
মানসিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছে তাহা 
আমাদের সামাজিক ইতিাসে স্থুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে । 
যখন ভাক্তার মৌয়েট, ভাক্তার ডফ» আঁর্চডিকন প্র্যাট, 
অধ্যাপক কাউয়েল, কর্ণেল ম্যালিসন, কর্ণেল গুড উইন, 
ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তীর চেভার্সঃ রেভাঁরেও্ড ডল প্রভৃতি 
যুরোপীয় পণ্তিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্তী, কৃষ্মোহন 


+ যে সকল শিক্ষিত ব্যঞ্িি এই সভার প্রতিষ্ঠায় সহায়ত 
করেন এবং সর্ব প্রথম এই সভার সভ্য হন তাহাদের নাম এন্থলে 
উল্লেখযোগ্য *-- 

এফ, জে, মৌয়েট এমডি; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
রেভারেণ্ড জেম্নু লঙ; মেজর জি, টি, মার্সযাল, রেভারেও 
কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার প্প্রেঞ্জার, ডাক্তার গুডিৰ 
চক্রবর্তী, এল, চ্যাট, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রাধানাথ 
শিকদার, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, বাবু কৈলাপচন্ত্র বহু, বাবু হর” 
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বন্দ্যোপাধ্যায় লালবিহণরী দে, কৈলাসচন্ত্র বন্ু, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, কিশোরীচাদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার 
সর্ববাধিকাঁরী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবীনকুষ্ণ বস্তু, রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
বাগ্মিতাঁয় বেথুন সভাঁব গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন 
সভার কি গৌরবের দ্রিনই গিয়াছে! তখন গবর্ণর জেনারেল, 
লেফ টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বাঁজকর্মমচারীরা বিনা 
নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুগ্ঠাবোধ 
করিতেন না। কৈলাসচন্দ্র কেবল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা 
সভ্য ছিলেন নাঃ তিনি এই সভায় বহু সারগর্ভ সন্দর্ভাদি পাঠ 
করিয়াছিলেন, এবং অন্তান্ত বক্তাঁদের ব্্তৃতার পবে যে 
তর্কবিতর্ক হইত তাহাতে প্রায়ই যোগদান কবিতেন। 
এই সভাষ সর্বগ্রণমে তিনি 4 ০0101091501 ৮1০৬ 
01 0) [:01:00981) 810 [11100 [)190)2” ( যুরোপীয় 
ও হিন্দু নাটকের তুলনাঁয় সমালোচন! ) শীর্ষক একটা 








মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু জগদ্দীণনাথ রায়, বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র, 
বাবু জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর, বাবু প্র্যারীচরণ সরকার, বাবু 
দেবেন্দনথ ঠাকুর, বাবু প্যারীটা্দ মিত্র, বাবু রসিকলাল সেন, 
বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্ত্র দত্ত, 
বাবু দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়। 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বনু ২৫ 


প্রস্তাব পাঠ করেন। বোঁধ হয [00715 (51001710164 
প্রকাঁশিত সন্দর্ভটী ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত করিয়াই 
এই প্রস্তাবটা বচিত হুইযাঁছিল। প্রস্তাবটা পরে পুম্তিকা- 
কারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই সভায় তিনি 
[1০ ৬৬০7761. 0£139068] ( বঙ্গনারী ) সম্বন্ধে একটা 
প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাঁও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 
হয়। বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিষ্টার 
(পরে স্যর) সিসিস বীডন এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 
এতদূর প্রীত হন যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টেব দপ্তরে একটা 
উচ্চবেতনের পদ শুন্য হইলে কৈলাসচন্দ্রকে সেই পদে 
নিযুক্ত করেন । কৈলাসচন্দ্র প্রা আটবতসরকাল বেঙ্গল 
সেক্রেটারিয়েটে কার্য করেন । 

কৈলাসচন্দ্র এতদ্দেশীয় স্ত্রীজীতির উন্নতির জন্য সর্বদাই 
চেষ্টিত ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত তিনি প্রাণপণ 
চেষ্টা পাইতেন। ১৮৫৬ শ্রীষ্টান্বে ১৪ই আগষ্ট দিবসে বেখুন 
সভায় কৈলাসচন্দ্র “97 076 15010516101) 0 171000 
[61070165--110৮/ 025 201010590] 017061 676 
0552176 0100010750911065 0 111700 ১০০1০ 
অর্থাৎ “হিন্দসমাজের বর্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাবের 
প্রকৃষ্ট উপায়” সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রস্তাব পাঠ করেন । এই 
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বক্তৃতায় তিনি অবান্তর কথ! ন! বলিয়৷ কিরূপে তৎকালীন 
সমাজের প্রতিকুল অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন । বক্তৃতাটি এরূপ সাঁরগ্ড 
ও প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ ছিল যে সভা! নিজব্যয়ে বন্তৃতাটি 
মুদ্রিত করিয়া উহার প্রচার করেন। বন্তৃতাঁটির উপসংহারাংশে 
এরূপ ওজন্থিনী ভাষা দেশবাসীকে স্ত্রীশিক্ষা' বিস্তারকাধ্যে 
সহায়তা করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন যে উহা! পাঁঠকালে 
মনে হয় বক্তার উচ্চ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাক্য- 
গুলি নিঃহ্ুত হইতেছে । এইরূপ শব্দচযন-নৈপুণ্য ও আবেগ- 
ময়ী ভাষ! তাহার সতীর্ঘ ও সহকম্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত 
আর কোনও বাঙ্গালী লেখকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। 
প্রস্তাবটি এক্ষণে দুপ্রাপ্য হইয়াছে । ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের ২৪শে 
আগষ্ট দিবসে “হিন্দু পেটি-য়টে” গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবটির যে 
সুদীর্ঘ সমালোচন। করিয়াছিলেন মৎসম্পাদদিত 56150110175 
11017) 0116 ৬৬710105501 ০1151) ০1000468 051)956, 
0119 10910117051 2170 [71150 150100101 0065 4127%209 
27204 2100 005 £252/56 নামক গ্রন্থের ২২৩-২২৬ 
পৃষ্ঠায় পুনমু'দ্রিত হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠকগণ এই 
সমালোচনাটি পাঠ করিলে কৈলাসচন্ত্রের প্রস্তাবটীর স্ধন্ধে 
অনেক কথ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বনু ২৭ 


১৮৭৭ খৃষ্টাবে শিক্ষার বন্ধু স্থগ্রসিদ্ধ হেনরী উড়ে সাহেবের 
মৃত্যু হইলে কৈলাসচন্ত্র তাহার সম্বন্ধে বেথুন সভাঁয় যাহ! 
বলিয়াছিলেন, €€[,8011975 101561000151190 1910- 
1019105, নামক স্থবিখ্যাঁত গ্রন্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 


০বশ্ুন সভ্ডাল্প সম্পাদক । ডাক্তার 
মৌয়েট, মিষ্টার হজ সন্‌ প্র্যাটু, কর্ণেল গুড উইন, ডাক্তার 
বেড ফোর্ড, মিষ্টার জেম্দ্‌ হিউম্‌ গ্রভৃতি মনম্থিগণ যথাক্রমে 
এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টানদের ৯ই জুন 
দিবসে ডাক্তার আলেক্জাঁগডার ডফ. এই সভার সভাপতি 
পদে বৃত হন। ডাক্তার ডফের সভাপতিত্বে এই সভার যথেষ্ট 
উন্নতি হয়। সভার প্রায় গ্রারস্ত হইতে * প্রেসিডেন্সি কলেজের 
বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় উহার 
সম্পাদক ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তিছিলেন। ১৮৬০ 
খষ্টাব্দের মার্চমীসে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পাদকের পদ 


০ স্পা সপ 


* সব্বপ্রথমে প্যারীটাদ মিত্র এই সভার সম্পাদক নিধুক্ত হন, কিন্ত 
(তিনি অধিককাল এই কাধ) করেন নাই। 


২৮ সেকালের লোক 


ত্যাগ করেন। কৈলাঁসচন্দ্রের ভগ্গীর 1 সহিত রামচন্দ্র 
মিত্র মহাশয়ের গ্যেষ্ট পুত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়। 
কৈলাসচন্্রের বিছ্যাবুদ্ধি ও সরল স্বভাঁবের জন্য রামচন্দ্র 
তাহাকে পুত্রাধিক ভালবামিতেন। তিনি অবসর গ্রহণ- 
কালে কৈলাসচন্দ্রকেই বেখুন সভার সম্পাদক পদের 
উপযুক্ত ভাবিয়া ডাক্তার ডফকে তাহার বিষয়ে বলেন। 
ফরিগাচ্চ ইন্ট্টিটিউসনে তর্ক-বিতর্কের সময হইতেই 
ডাক্তার ডফ কৈলাসচন্ত্রকে চিনিতেন এবং তাহার 
প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কৈলাঁসচন্দ্রকে 


িস্ল --8 2 স্পা শি ০2 ৪৭৯, রা শক 


মল __ সস ৮. 


+ ইনি সাতিশয ুদ্ধিমতী ও শিক্ষিত রমণী ছিলেন। বাল্য- 
কালে উপস্থিত কবিত্বরচনাশক্তির দ্বারা ইনি অনেকের বিস্ময় 
উৎপাদন করিতেন। কথিত আছে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
ইহাকে “ভায়ের সহিত দেখ! বৎসরের পরে” এই কবিতার পাদ- 
পূরণ করিতে বলেন। বালিক। তত্ক্ষণাৎ উত্তর দেন, “ঘটা করে 
দিব ফোট। অতি সমাদরে |” এই পুজনীয়। মহিলার নিকট 
হইতে বর্তমান প্রবন্ধলেখক অনেক সাহায্য পাইয়ছেন এবং 
আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ পাইবার আশ! করিয়া- 
ছিলেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধ মুদ্রিত' 
হইবার সময়ে অকম্মাৎ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া' 
গিয়াছেন। 





র।মচক্জ মিত্র 


৩০ সেকালের লোক 


সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাঁসচন্দ্র মৃত্যু পধ্যস্ত 
প্রায় অষ্টাদশবর্ষ কাল এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক 
ছিলেন । তাহার সম্পাদকত্বকালে এই সভা প্রতিষ্ঠার 
সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সম্পাদকের 
কাধ্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। ?কলাসচন্ত্র কেবল দেশহিতের 
জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় নীরবে এই সভার উন্নতিকল্লে 
বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তীাহীকে অসামান্ত পরিশ্রম 
করিতে হইত, তিনি অম্লান বদনে সকল কার্ধ্য সুষ্ঠুভাবে 
সম্পাদিত করিতেন। বেখুন সভার সকল সভাপতিই 
মুক্তকঠে কৈলাসচন্দ্রের কার্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । 
এরূপ প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই প্রতিপত্তি সম্পাদকের কৃতিত্বের 
উপর নির্ভর করে। বেখুন সভার প্রতিষ্ঠা কৈলাসচন্দ্রের 
অসামান্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক। চল্লিশ বৎসর পূর্বের 
বেখুন সভার স্থযোগ্য ও সুধী সম্পাদকের নাম শিক্ষিত 
বাঙ্গালী মাত্রেরই স্্পরিচিত ও সনম্মানার্হ ছিলেন। আমাদের 
দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভাবে আজি তাহার নাম 
বিশ্বৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়ীছে। 


লাস্ট ভল্লভ্ভি। *১৮৬০-১  শ্রীষ্টাবে 
শাঁসনকাধ্যে ব্যয়সঙ্কোচের উপায় প্রভৃর্তি বিষয়ে অনুসন্ধান 


রি 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বস্তু ৩১ 


করিবার জন্ত 0151] 17178002 0017010155107/ নামক 
অন্থুসন্ধীন-সমিতি নিযুক্ত হয়। মিষ্টার (পরে স্তর রিচণ্ড 
টেম্পল্‌ এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে ডাক্তার ডফ কৈলাসচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। 
ডাক্তার ডফ. স্তর রিচার্ড টেম্পলের সহিত কৈলাসচন্্রের 
পরিচয় করাইয়া দিলে স্তর রিচার্ড কৈলাসচন্ত্রের ক্ষমতার 
পরিচয় পাইয়া তাহাকে 11121009  0091001001551017 
অফিসের প্রধান সহকারী নিযুক্ত করেন। কমিশনে কৈলাঁস- 
চন্দ্র অতিশয় যোগ্যতার নহিত সকল কাঁধ্য সম্পাদিত করেন 
এবং স্তর রিচার্ড টেম্পল্‌ তাহার কাঁ্যের অতি উচ্চ প্রশংসা 
করেন। ১৮৬২ গ্রীষ্টাৰে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাঁজন্ব- 
সচিব মাননীয় মিঃ লেঙের প্রস্তাবানুসারে রাজম্ববিভাগে 
চারিটি উচ্চ পদের হ্থ্টি হইলে স্তর রিচার্ডের গ্রশংসাবাঁক্য 
স্বরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৈলাঁসচন্দ্রকে উহার একটী পদ 
গ্রদান করেন। তিনি শেষ অবধি এই পদ অলম্কৃত করিয় 
ছিলেন এবং কিছুকাল কণ্টেশীলার জেনারেলের সহকারী এবং 
অবশেষে মণি-অর্ডার অফিসের অধ্যক্ষের (স্ুপারিপ্টেণেন্টের ) 
পদে অধিঠিত হইঘ্ীছিলেন। স্তর রিচার্ড টেম্পল তাহাকে 
এত স্সেহ করিতেন যে শ্বনা যায় যে তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্টের অন্ততম সেক্রেটারীর পদের জন্ত মনোনীত 


৩ সেকালের লোক 


করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পদে বসিবার 
পূর্ব্বেই কৈলা সচন্ত্রের মৃত্যু হয়। 


সামজিক সাহিত্য শু স্হল্বাদ্ক, 
স্পজ্রান্কি। কৈলাসচন্ত্র দায়িত্বপূর্ণ রাঁজকন্ম্ম এবং বেখুন 
সভাঁর সম্পাদকের পরিশ্রমসাধ্য কাধ্য সম্পাদিত করিয়াই 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সাহিত্য-সেবা ও দেশ-সেবাই তাহার 
জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। কৈলাসচন্ত্র-সম্পাদিত “লিটারারী 
ক্রুনিকৃলে”র কথ৷ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৫০ ীষ্টান্দে গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ ও তদীধ মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোঁষ “বেঙ্গল বেকর্ডার, 
নামক একখানি সংবাদপত্র প্রবর্তিত করেন। সম্পাদকদয় 
তরুণ বয়ন্ক হইলেও তীহাদের প্রস্তাবাদি এরপ স্থচিন্তিত ও 
সাঁরগর্ভ হইত যে €ফ্রণ্ড অব. ইগ্ডিযা৮-সম্পাদক স্ুপ্রসিদ্ধ 
নিষ্টার ম্যার্শম্যান এই প্রস্তাবাদির উচ্চ প্রশংসা করিতেন । 
কপিকাঁতাঁর তদানীন্তন কলেক্টব মিঃ আর্থার গ্রোট এই 
সকল রচনা পাঠ কবিষা এতদূব প্রীত হন যে তিনি ডেপুটা 
কলেক্টুর ৬শিবচন্দ্র দেব* মহাশয়ের নিকট ইহাদের পরিচয় 


* ইনি মতি সাধু ও ধর্মাক্মা ব্যক্তি ছিলেন । ইনি ইহার বাসস্থান 
কোন্নগরে ব্রাহ্মদমাজ, বালক ও বালিকা বিগ্বালয়, পাঠাগার, চিকিৎসালয়, 
ডাকঘর, প্রহৃতির প্রতিষ্ঠ। করিয়া গরিয়াছেন। ইনি সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
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শ্রীনাথ ঘোষ 


৩৪ সেকালের লোক 


লন এবং শ্রীনীথের অন্য কোনও চাকুরী নাই শুনিয়! তাহাকে 
একটি কর্ম প্রদান করেন। শ্রীনাঁথ পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
এবং শেষে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্চেয়ারম্যানের 
পদ অলঙ্কৃত বরেন। কৈলাসচন্ত্র “বেঙ্গল রেকর্ডারে” মধ্যে 
মধ্যে মনোহর গ্রস্তাবাদি লিখিতেন। তিনি 1100105 
(01010171016, (১10129179 71)021015 গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদ- 
পত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদ্ি লিখিতেন। কিশোরীচাদ মিত্র 
সম্পাদিত 17019 11610 পত্রে এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


০০ 


সমাজের অস্ঠতম প্রতিষ্ঠাত! এবং উহার প্রথম সম্পাদক ও দ্িতীয়সভাপতি 
ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তত্প্রণীত "রামতন্ লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গদমাজ” নামক হ্ুপ্রপিদ্ধ গ্রন্থে এই মহাতআার সংক্ষিপ্ত জীবন 
চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মদীয় পরম পুজ্যপাদ জ্যোষ্ঠতাত ৬অবিনাশচন্দ্ 
ঘোষ মহাশয় “নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহ্ধশ্মিমীর আদর্শ জীবনালেখ্য” 
নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃততর জীবন-কথ! প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার 
রচিত 'শিশুপালন' নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ বল! যাইতে, 
পারে। ইহার সম্বন্ধে অমর কবি দীনবন্ধু লিখিয়াছেন £-- 

“কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল, 

স্থিত ষখা শিবচর পুণ্যের প্রবাল, 

শিশু পালনের পিত৷ প্রশান্ত স্বভাব, 

স্থশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব ।” 

শিবচন্দের জ্যেষ্ঠ কন্ঠার সহিত গিরিশচন্ত্রের বিবাহ হয়, সেই 

সুত্রে শিবচন্ত্র শ্রীনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। 





কিশোরীটাদ মিত্র 


৩৬ সেকালের লোক 


ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত [01700909 1১501০£ পত্রেও 
তিনি মধ্যে মধ্যে দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধীদি লিখিতেন। 
হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ও শভৃচন্দ্র [11100০ 
1১900 এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাহারা কোনও 
কারণে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে স্বত্বাধিকারী কালী প্রসন্ 
সিংহ মহোদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর1মর্শে কেলীসচন্দ্র বসু, 
নবীনকৃষ্ণ বস্ত্র ও কুষ্দাস পাল এই তিন্জন স্থলেখকের হস্তে 
উহার সম্পাদন্ভার অর্পণ করেন। কুষ্*দাস পালের 
সম্পাদকত্বক।লেও কৈলাসচন্ত্র নিষমিতরূপে 1[7110099 
7১700 লিখিতেন। ১৮৬২ খুষ্টান্দের ৬ই মে দিবসে 
দরিদ্রপ্রজাপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র *বেঙ্গলী” 
পত্রের প্রবর্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের “বেঙ্গলী'তেও 
মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে 
“বেঙ্গলী'তে রীতিমত লিখিতেন । ১৮৬৯ খ্ুষ্টান্ে ২৫শে 
সেপ্টেম্বর তারিখের “বেঙ্গলী”তে গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা- 
সম্বলিত মৃত্্যু-বিষয়ক বে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা কৈলাঁস- 
চন্দ্রের রচন1 | মত্প্রকাঁশিত [16 0£ 1751) 01790961 
(10505 1115 17091117007 200. 178156 101101 01 06 


/227290 472//19% 210 07০ 227/2424» নামক গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে উহ! পুনমু্রিত হইয়াছে। 


৮7 





কলা অনন ।নংহ 


৩৮ সেকালের লোক 


যেখানে জনহিতকর সভা সমিতির অধিবেশন হইত, 
সেইখানেই কৈলাসচন্দ্র উৎসাহ ও আন্তরিকতাঁর সহিত 
যোগদান করিতেন। সহপাঠী গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষিত 
বেলুড় স্কুল এবং অন্যান্ত বিদ্যালয়ে ছাঁত্রগণকে পাঁরিতোঁষিক 
বিতরণোঁপলক্ষে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং শিক্ষার 
উপকারিতা! প্রভৃতি বিষয়ে ওজন্থিনী বক্তৃতা করিয়! ছাত্র- 
দিগকে উৎসাহিত করিতেন । 


উভ্তুল্লম্পাড়। ভি ভক্কক্ঞী ভ্ভা ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দে উত্তরপাঁড়ার স্বনামধন্য জমীদাঁর বিজয়কুষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তরপাঁড়। হিতকরী সভার 
প্রতিষ্ঠা হয়। প্দবিদ্রদিগকে শিক্ষা দান, অভাব গ্রন্ত- 
দিগকে সাহায্য গ্রদ্ধান, বন্ত্রহীনকে বন্ত্রদানঃ রোগীকে ওুষধ- 
দান, দরিদ্র বিধবা ও অনাঁথদিগকে সাহাধ্যদাঁন” প্রভৃতি 
জনহিতকর অনুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এই 
সভা এককালে নীরবে যে সকল মহত্কাঁধ্য সংসাধিত করিয়া- 
ছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। 
বিখ্যাত এতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন, আচাঁধ্য কেশবচন্ত্ 
সেন, “বেলী” সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষঃ “ইপ্ডিয়ান ফীন্ড+ 
সম্পাদক কিশোরীর্চাদ মিত্রঃ মনীষী কৈলাসচন্্র ৮ প্রভৃতি 


মনীষী কৈলাস্চন্দ্র বন্থু ৩৯ 


প্রসিদ্ধ জননায়কগণ এই সভায় বাৎসরিক অধিবেশনাদিতে 
উপস্থিত থাঁকিয়া ও বত্তৃতা্দি করিয়া সভার উৎসাহবদ্ধন 
করিতেন। ১৮৬৬ খ্ষ্টাব্ষের ২৯ শে এপ্রিল দিবসে এই 
সভার এক বাঁধিক অধিবেশনে কৈলাসচন্ত্র 01519 ০৫ 
06 7০০1 বা পেরিদ্রের দাবী” শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ গ্রবন্ধ 
পাঠ করেন। উহাতে এই সভাদ্বারা অনুষিত কার্যের 
উপকারিতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি দেশের লক্ষপতিদিগকে 
এই প্রতিষ্ঠানের পোঁধকতা করিতে আহ্বান করেন । দরিদ্র 
দেশবাসীকে শিক্ষাপ্রদানের আবশ্যকতা প্রদর্শিত করিয়া 
তিনি বলেন যে, শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের দুরবস্থার 
প্রধান কারণ, দরিদ্র প্রজাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে 
যে জমীদাঁরই লাভবান হইবেন তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে 
প্রদর্শন করেন। তাহার সমগ্র বন্তৃতাঁটি উচ্চ নৈতিকভাঁবে 
পরিপূর্ণ” দরিদ্রের প্রতি সহা্ভৃতি তাহার প্রতি বাঁক্যে 
পরিস্ফুট। এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি দেশের ধনী 
সন্তানগ্রণকে অন্ধ খঞ্জঃ বধির, প্রভৃতি দুর্ভাগ্য গ্রস্ত দরিদ্রের 
ক্লেশনিবারণের জন্ত বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইতে অনুরোধ 
করেন। 


বক্তৃতার সময় সভাস্থলে প্রসিদ্ধ বাসী কেশবচন্দ্র সেন ও 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তাহারাও ওজস্ষিনী 


৪০ সেকালের লোক 


বক্তৃতায় কৈলাসচন্দ্রের মতের সমর্থন করিয়া তাহার বক্তৃতার 
যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । বক্তৃতাটী পুস্তিকাকাঁরে 
প্রকাঁশিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে উহা! উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। “কলিকাতা বিভিউ'এর তৎকালীন সম্পাদক 
স্থপ্রসিদ্ধ কর্ণেল ম্যাঁলিসন উহার সুদীর্ঘ সমালোচনা কৈলাঁস- 
চন্দ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করেন । আঁমরা কর্ণেল ম্যালিসনের 
সমালোচনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত করিতেছি £__ 

£11)2 9000017 0£ 0115 2001655 155 1 চু 
1015621517096, 079 2010 2170 117001961291910 
5০0০1750515 01 6119 13961101109 ১০০19. 19 566 
1110 5010০ 001210 11 610 17000105001 811 
090995.--0116 ০8050 ০01 1176 1[9০9০1১-15 0810০৮.৯ 
12600 ০ 10416 611956 1)01965 ৮৮100 1070 1006017 
০0651091101 05 9050€ 0£ 000020101) 10001) 
[176 10801595 ০0? 01155776280 60111005700 2৮ 
15 2 5011009[07090£ 07 09205 2 16850, 01 0175 
(61700100195 ৮৮11101) 01796 601090101% [919001063 
017) (79. 5617016 179100019 0£ 005 [1117000 ৮৮1১০. 
[009 501101016 10110591600 105 1000 21005. 
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কর্ণেল জি,.বৈ, ম্যালিসন 


৪২ সেকালের লোক 


৮০ 119৮2 091551525 £59.0 006 16০0016 101) 
07০ 51586556 [01525015. 44 25 22772722121 2% 
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ন্রাভ্ক়। ন্যক্ল ল্াপ্রাক্াভ্ তবে 
স্ক্মন্ভিসভ্ভা। । ১৮৬৭ খবষ্টান্দে ১৯ শে এপ্রিল দিবসে 
শ্রীবন্দাবন ধাঁমে হিন্ুসমাঁজের অন্ততম ন্তোঃ বিদ্বান ও 
বিছ্যোতৎ্সাহী রাজ স্যর বাঁধাঁকাস্ত দেব বাহাদুর, কেঃ সি, 
এস, আই, দেহত্যাঁগ করেন । ইহাঁতে দেশে জাতিসাঁধারণ 
শোক উপস্থিত হয়। দেশের সর্বপ্রধান রাজনীতিক সভ! 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আহ্বানে এ বৎসর ১৪ই মে 
দিবসে এই স্বর্গগত মহাত্সার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এক 
বিরাট স্বৃতিসভার অধিবেশন হয়। মনীষী প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, সি-এস-মআঁইঃ মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। বাবু (পরে মহারাজা ) রমানাথ ঠাকুর, 


বাবু (পরে রাজা ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র; মিষ্টার জন কক্রেন, 
৮৯ 





রাজা শ্যার রাধাক|স্ত দেব বাহাদুর 


8৪ সেকালের লোক 


কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু কিশোরীটাদ মিত্র; 
মিষ্টার মন্টি, রেতারেও্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু 
কৈলাসচন্দ্র বনু, রেভারেগড মিষ্টার ডল্‌ঃ রেভারেগ মিষ্টার 
লউও বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু ( পরে রাঁজা ) দিগম্থর মিত্র, 
অধ্যাপক লব. প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বন্তৃত1দি 
করেন। কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাছুর প্রস্তাব করেন যে 
রাঁজা স্যর রাধাঁকান্তের ম্মরণার্থে তাহার একটি প্রস্তরময়ী 
প্রতিমৃত্তি কোনও প্রকাশ্য স্থলে প্রতিষ্ঠিত হউক । দরিদ্রের 
বন্ধু কৈলাঁসচন্ত্র এই প্রস্তাবের পবিবন্তে প্রস্তাব কবেন যে, 
দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি সাহাব্য 
ভাগাব প্রতিচিত করিয়া দার সাগর রাঁধাকান্তেব স্মৃতিরক্ষার 
ব্যবস্থা করা হউক । আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য 
নিয়ে কৈলাসচন্ত্রের ব্তৃতাঁর মন্দ্ান্ুবাদ প্রদান করিতেছি £__ 

“সভাপতি মহাশয়,এই মাত্র যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত ও সম- 
থিত হইল, তদ্িষযে সভার সম্মতি গ্রহণের পূবেব আমি কয়েক মুহু- 
তের জন্য আপনার প্রশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ও এই বিসয়ে কয়েকটি 
মন্তব্য গ্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি । মহাশয়, ম্বগায় 
রাজ! স্তর রাধাকান্থ দেবের ম্মৃতিপূজার জন্ট আহত এই সভ।, 
আমার মতে একটি গভীর অর্থ বহন করিতেছে তদ্দিষয়ে কোনও ভুল 
নাই। সকল বিষয়েই রাজ! দেশীয় সমাজের নেতা ও শীর্ষস্থানীয় 
ছিলেন। যদিও তাহার মর্ত্যজীবনের শেষ দিনগুলি তিনি আত্মীয়, 


মনীষী কৈলামচক্দ্র বস্থ ৪৫ 


স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সদর বুন্দাবনের ছায়াম্সিগ্ধ পুপ্প- 
হুরভিত কুগ্রমধ্যে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন, তথাপি 
তাহার অবস্থিতিতে যেরূপ, তাহার অনুপস্থিতিতেও সেইরূপ, তাহার 
নৈতিক প্রভাব আমাদের উপর অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইতেছিল। 
সমধম্মী হউন ঝা বিধর্মী হউন, উদ্বারনীতিক হউন বা রক্ষণণীল 
হউন, সকলেই তাহাকে সমভাবে সম্মন করিতেন। ইহাতে 
ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও পরিবার বা জাতির বিভিন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে রুচি, মত ব| ধর্শীবিশ্বামের বৈষম্য থাকিলেও 
যথার্থ মহত্ব সেই বৈষম্য সত্ত্বেও সেই পরিবার বা জাতির 
উপর তাহার মঙ্গলময প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে। আমাদের 
সমাজের নব্য সংস্কারকগণ, যাহারা আমাদের সামাজিক আচারাদির 
সহিত অচ্ছেছ্ভাবে বিজড়িত অনংখ্য সামাজিক দোবগুলি দূর 
করিবার জন্য প্রশংসনীয উদ্যমের সহিত প্রয়াম পাইতেছেন-_ 
এমন কি রাজবিধি দ্বারাও বছুবিব!হ নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, 
ধাহ|রা মুমূধ পিতামাতাকে 'অন্তজলী' করিতে দিতে অসম্মত এবং 
শবদ।হের পরিবর্তে সমাধির পক্গপাতী-_-সেই সকল নব্য সংক্কারক- 
পাপের কচি, অভিমত ও ধন্মবিখসের সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের 
রুচি, মত, ও ধন্মবিশ্বাসের একতা ছিল না । তথাপি, মহাশয় যদি 
আমি ভুল বুঝিয়া না থ।কি, তবে ধাহারা বিধবাঁবিবাহ এবং অন্ঠান্ঠ 
সমাজসংস্কারের পক্ষপ[তী, রাজা রাধাকান্ত আন্তরিক বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়। ধাহাদের মত ও কাধ্যের চিরবিরোধী ছিলেন, তাহারাই 
এই সভার প্রধান উদ্যোগী । হৃতরাং আমরা যে সকলে একভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার জন্গ শেকপ্রকাশ করিতে এই স্থলে 


৪৬ সেকালের লোক, 


সমবেত হইয়াছি, ইহা কি একটি গভীরতম তাত্পর্যের হ্চনা 
করিতেছে না? যখন কোনও ভিন্নমতাবলম্বী সংস্কারক আন্তরিকতার 
সহিত রক্ষণশীল বিকদ্ধবাদীর পুজা করে তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে সকল প্রতিবিধায়িনী শক্তির অন্তিত্বসত্বেও মহত্ব সকল ধর্ম ও 
সামাজিক মতদ্বৈধ অতিক্রম করিয়া সব্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । 


মহাশয়, আমর ন্বাঁয় মহীত্মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতীম, 
কেবল তিনি সন্ধিদ্ধান ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্া তিনি শব্দকল্পদ্রমের 
সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়। নৃহে, তিনি ধর্মপ্রণ হিন্দু ছিলেন 
বলিয়। নহে, কিন্বা তিনি সাধু ও মিটুভাবী ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্তু 
তাহাতে হৃদয় ও মনের সেই সকল মহৎ্গুণের অধিষ্ঠান ছিল, যে 
সকল গুণ যে কোনও সমযে যে কোনও ভ্াতীয় ব্যক্তিকে মহত্ব 
প্রদান করিতে পারে। যদি এ দেশের কোনও স্থান্ত ব্যক্তির 
সম্বন্ধে বলিতে পার] যায় যে তাহার স্বভাব রাজার ম্যায় উদ্দার, যে 
তাহার প্রসন্ন আনন ককণার ত্রিগ্ধ জ্যোতিঃ ত সতত উদ্ভাসিত, যে 
তাহার হৃদয় দেশপ্রেমে আলোকিত ছিল--তবে সে কথা ন্যায় ও 
সত্যের সহিত এই প্রবীণ ও ধন্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রতিই প্রয়োগ কর 
যাইতে পারিত--যিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার চিতাভম্ম 
পুণ্যদলিলা ভাগীরথী এখনও বহন করিতেছে এবং ধাহার আত্মা 
চিরশান্তিময় রাজো প্রয়াণ করিয়াছে। এরূপ বাক্তির স্থতির 
উদ্দেশে প্রস্তরময়ী প্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না? 
কয়েক বংসরের মধোই উহার ন্ষয় লোকে বিস্মৃত হইবে এবং 
অনাদৃত অবস্থায় উহা কোথাও পড়িয়া থাকিবে। তাহার্দেশবাসী 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বনু ৪৭ 


ও বদ্ধুবান্ধবের মধ্যে তিনি যে অনম্যসাধারণ গুণের জন্য বিখ্যাত 
ছিলেন, তাহার শ্মৃতিচিহ তাহার সেই গুণ ম্মরণ করাইয়! দেয় ইহাই 
বাঞ্ছনীয় । বলা বাহুল্য, দানশীলতার জন্ই তিনি সমধিক বিখ্যাত 
ছিলেন এবং হার স্মৃতিরক্ষার্থ ষে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা 
কোনও সতকাধ্যে দানের জন্য ব্যয় করা উচিত। যে প্রস্তাবটি 
উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরিবর্তে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি ষে' 
দরিদ্র হিন্দুবিধব! ও অনাথদিগকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়! তাহার 
স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখ! হউক |” 

রাজা! রাঁধাকান্তের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্ 
যে কাধ্যনির্বাহক সমিতি সংগঠিত হয়, কৈলাসচন্ত্র তাঁহার 
একজন উৎসাহণীল সভ্য ছিলেন। 


্রচ্ষীজ সমাজু-ন্িতভীম ভ্ভা। ১৮৬৬ 
্রী্টাব্দে পুণাম্থৃতি কুমারী মেরী কার্পেপ্টার ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। কলিকাতায় আঁসিলে একদিন প্রসর্গক্রমে রেভা- 
রেড জেম্স্‌ লঙ্‌ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংলগ্ডে 
যেরূপ একটি সমাঁজ-বিজ্ঞান সতা আছে, এদেশে সেইরূপ 
একটা সভ। প্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভব কি না? মেরী কাপেন্টার। 
কয়েকজন সম্তান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাঁজ এবং কেশবচন্দ্র সেন, 
প্যাঁরীাদ মিত্র ও কিশোরীাদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন 
বাঙ্গালী জননায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া! ১.ই ডিসেম্বর 


৪৮ সেকালের লোক 


দিবসে এসিয়াটিক সৌসাইটার গৃহে একটি প্রকাশ্ঠ সত! 
আহ্বান করেন। মহামান্য গবর্ণর জেনারেল, লেফটেনাণ্ট 
গবর্ণর এবং বহু সন্ত্রস্ত ঘুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই সভায় 
উপস্থিত হন। মেবী কার্পেন্টার তাঁহার ওজন্থিনী বক্তৃতায় 
এদেশে একটি সমাঁজ-বিজ্ঞান সভ! প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা 
বুঝাইয়। দেন। তীহাব প্রস্তাঁবাচুসারে ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দের 
প্রীরস্তেই বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা গ্রতিষ্টিত হয়। “্জন- 
সাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্য 
সংগ্রহ বিষষে যুরোপীয় ও দেণীয়দিগকে সম্মিলিত করিয়! 
বঙদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করা ইহার উদ্দেশ্য 
ছিল।” প্রথম বৎসর মাননীয় মিষ্টাব জাষ্টিস্‌ ফিয়ার (পরে 
স্তর জন্‌ ব্ড ফিয়ার) এই সভার সভাপতি এবং মাননীয় 
মিষ্টার জাষ্টিন্‌ নরম্যান ও বাঁবু কিশোরীষ্াদ মিত্র এই সভার 
সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। মিষ্টার বিভালি ও বাবু 
প্যারীচাদ মিত্র উহার সম্পাদক হন। কৈলাসচন্দ্র এই সভার 
প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার একজন উতসাহণীল সভ্য ছিলেন। 
এই সভা চাঁরিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল ; ব্যবস্থাশাস্ত 
শিক্ষা স্বাস্থ্য, এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য । কৈলাসচন্ত্ 
্বস্থ্যশাথার অন্যতম প্রধাঁন সভ্য হইলেও অন্তান্ শাখার 
প্রতিও তাহার সহাম্গভূতি ছিল। ১৮৬৭ টার ২৬শে 





মেরী কাপেন্টার 


৫০ সেকালের লোক 


জুলাই দিবসে তিনি শেষোক্ত শাখায় “হিন্দুদিগের পারিবারিক 
ব্যবস্থা (1)00095010 15001709007 091 01০ 1717005 ) 
শীর্ক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। উহাতে তিনি মন্তু 
প্রভৃতি স্থতিকারগণের গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত 
করিয়া হিন্দু পরিবাঁরের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ 
বিচার করেন, এবং বর্তমান আচার ব্যবহাঁরাঁদির দোষে 
আমাদের কিরূপ অনিই্ হইতেছে বা হইতে পারে তাহ! 
প্রদর্শিত করেন। সন্তানদিগের প্রতি মাতাপিতার অত্যধিক 
ন্নেহ এবং তাহাদের বিলাসিতা য় প্রশ্রঘ দান, স্বাধীনতা সম্পূর্ণ- 
রূপে বিসর্জন দিয়! বিবেক-বিরুদ্ধ কাধ্য করিয়াও হিন্দুসস্তান- 
গণ কর্তৃক ভ্রান্ত মাতাপিতার আদেশ অন্থপালন, একা ননবর্তী 
পরিবারে বাস করিয়া ভ্রাতীঁয় ্রাতায় কলহ, বিবাহ শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি ক্রিয়ায় আয়ের অনুপাতে অত্যধিক ব্যয় প্রভৃতি 
দোষে কিরপে আমাঁদের সমাজ অবনতিগ্রন্ত হইতেছে তাহা 
তিনি স্ুম্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। পূর্বে সন্ান্ত স্ত্রীলোকগণ 
নৃত্যগীত প্রভৃতি কলাবিষ্ঠা শিখিতেন। মহাঁভাঁরতে উল্লেখ 
আছে যে বিরাট রাঁজান্তঃপুরে অজ্ুন নৃত্যগীতাদিতে শিক্ষা 
দিতেন কিন্ত এক্ষণে হিন্দু পরিবারে এই সকল নির্দোষ 
কলাবিগ্যাশিক্ষা! দোঁষাঁবহ বলিয়া! পরিগণিত হয়, এই জগ্গ 
তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় হিন্দু স্ত্রীলৌকগণকে 
৯ 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বস্থু ৫5 


এই সকল বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে সকলকে 
অনুরোধ করেন। কুমারী মেরী কার্পেন্টার তাহার 91» 
1)01119 1 [17019 নামক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কৈলাসচন্দ্রের 
বর্তৃতীর এই অংশ উদ্ধত করিয়া তাহার প্রস্তাবের সমর্থন 
করিয়াছেন। 


ল্রীমক্গাস্পাল বাজে ভ্লীনবন্মী 1 
হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ স্ুপপ্ডিত ও স্থুলেখক মিষ্টার এস্‌, 
লব্‌) ছাত্রগণের তথা স্থানীয় সন্্ান্ত ব্যক্তিগণের মানসিক 
উন্নতি বিধাঁনকল্পে মধ্যে মধ্যে তাহার যুরোপীয় ও দেশীয় 
বন্ধুগণকে কলেজগৃছে নীতিগর্ভ উপদেশ ও বক তাদি প্রদানের 
জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন । তাহারই আমন্ত্রণে একবার £বেঙ্গলী” 
সম্পাদক গিরিশচন্ত্র ঘোষ হুগলী কলেজে বাঙ্গালী ক্রোব্রপতি 
রাঁমছুলাল দের জীবনকথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক লব. 
কৈলাসচন্ত্রকেও একটি বক্তা করিতে অন্থুরৌধ করেন। 
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্ে ২৬শে জান্যাঁরী দিবসে শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
সর্বপ্রধান নেতা,*ভার্তবর্ষের ডিমস্থিনিন্৮,-ম্বদেশরক্ষার ভীম 
রামগোপাল ঘোষ নামশেষ হন। রামগোপাঁলের জীবনীতে 
শিক্ষণীয় অনেক কথা আছে এইজন্য কৈলাসচন্দ্র রাঁমগোপাল 
ঘোষের জীবনকাঁহিনী বিবৃত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত 


৫২ সেকালের কথা 


করেন। দেশীয়দিগের অকৃত্রিম বন্ধু লব ইহাঁতে অত্যন্ত 
প্রীত হন এবং কৈলাসচন্দ্রকে লিখেন £_ 


6] 01 0179) ৪1) 5017661160 ৮/11) 99019099 
[11019 138000 200 501) 1112 5001 31011912005. 
[৮ ৮11] 109 191069517100 00 17990 009 15 210 
19001501076 ড/70 15 1106 2. 1010561)010 ৬/০:৫ 
৪0701051005 150101998105* 60 11565119109 1115 
01৪, 168] [027 110 1185 02190601015 ০০0017- 
01091) 107 ৬০5০1 0180002] 9১৪৪]1025৯ 2100 
07 16251105 00107010110 2. 09০90 9320101016১ & 
10001610621) 10101) 911 009 [19 10 11011251611 


075 ০8111706 09:09051119 15811592, 


কৈলাসচন্ত্র রাগগোঁপালের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে 
তাহার চরিত-কথ! রচনা! করিয়া ১ল! ফেব্রুয়ারি দিবসে 
হুগলী কলেজের গৃহে উহা বিবৃত কবেন। কৈলাঁসচন্দ্রের 
অকৃত্রিম সুহৃদ গিরিশচন্দ্র এই বক্তৃতার উপসংহারাংশ লিখিয়া 
দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাটী পরে রামগোপাল ঘোষের 
ছাঁয়াচিত্রের সহিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 
তৎকালীন সাময়িক পত্রার্দিতে উচ্চকণ্ে প্রশংসিত হইয়াছিল। 


শর 
৭ম লা মস ৪ 





পামগোপাল ঘোষ 


৫৪8 সেকালের লোক 


পণ্ডিত দ্বারকাঁনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত “সোমপ্রকাশ/পত্রের 
নিম্নোদ্বত অংশ হইতে প্রতীত হয় ষে এই পুস্তকের বিক্রয়লনধ 
সমস্ত অর্থ কৈলাসচন্ত্র রাঁমগোপালের ম্মরণার্থ কাধ্যের 
আন্গকুল্যে প্রদান করিয়াছিলেন £-- 


“আমর শুনিয়। আহ্লদিত হইলাম মৃত বাবু রামগেপাল 
ঘোষের বান্ধবগণ তাহার ল্মরণার্থ ক'্যের অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেল। 
তাহার] সভা করিয়! কর্তব্যাধধারণে উদ্ধত হইয়াছেন। আর 
একটি উদার অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা অধিকতর গ্রীতিলাভ করিলাম । 
সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কৈলামচন্ত্র বন্থ হুগ্ণলী কলেজে রামগোপাল 
বাবুর জীবনবৃত্বাস্ত লইয়া এক বল্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা 
পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে। মুল্য একটাকা! 
নির্ধারিত কর! হইয়াছে। উহ। বিক্রীত হইয়! যে অর্থ সংগৃহীত 
হইবে তাহা রামগোপাল বাবুর সম্মরণার্থ কার্যের আদ্ুকুল্যার্থ 
প্রদত্ত হইবে। ধহার! এর পুস্তক ক্রয় করিবেন, ভাহাদিগের কেবল 
যে কৈলাসবাবুর বন্তৃতা পাঠ করিয়া এবং রামগোপাল বাবুর 
জীবনচরিতগত সবিস্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়। কৌতুহল বিনোদ্িত 
হইবে এরূপ নয়, ভাহাদিগের প্রদত্ত অর্থদ্বারা প্মরণার্থ কার্যেরও 
সবিশেষ আন্ুকুল্য হইবে | এক প্রযত্বে এই উভরনবিধ ইষ্টলাভ সামান্ত 
হুথাবহ নহে।” 


সোম প্রকাশ, ১৩ই ফাল্ন, সন ১২৭৪ সাল 


গস 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু ৫৫ 


ল্লামগোশাল হেহাষেল্স স্মভিলন্ডা 1 
এই বৎসর ২২শে ফেব্রুমারী দিবসে বুটিশ ইত্ডিয়ান সভার 
গৃহে বাঙ্গালার দেশনায়কগণ রাঁমগোপালের প্রতি শ্রন্ধা 
প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক 
বিরাট স্বৃতিসভা আহ্বান করেন। এই সভায় বাবু (পরে 
মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন এবং যুরোপীঘ় ও দেশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ 
বন্তৃতাদি করেন। কৈলাসচন্দ্র এই সতাতেও একটা ক্ষুদ্র 
বক্তৃতা করেন। আমরা উহার মন্মীনুবাদ পাঠকগণকে 
উপহার দিতেছি £__ 


“ভদ্র মহোদয়গণ, অধিক দিনের কথা নহে, এখনও এক বৎসর 
অতীত হইয়াছে কি না সন্দেহ, আমরা এই "গৃহে একজনের স্থৃতি- 
পূজার জন্য সমবেত হুইয়াছিলাম। তিনি ঠাহার দেশবাসীর মধ্যে 
রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সর্ধবাদিসম্মত নেতা ছিলেন। তীহার 
মহত্ব, অনন্ঠমাধারণ অধ্যবসায়, শিশুহুলভ সরলতা, ম্বভাবসিদ্ধ দয় 
ও বদান্য ব্যবহার অপূর্ব প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া -ষে 
প্রতিভ! অপূর্ধ পার্ডিত্য ও ৰহুদশী জ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছিল 
সেই প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া-ঠাহার দেশবাদীর হৃদয়ের 
উপর তাহাকে এরপ আধিপত্য প্রদান করিয়াছিল যে কি রক্ষণশীল 
কি উদ্দারনীতিক, সকলেরই ম্মৃতিপটে তাহার স্মৃতি চিরদিন 
সমুদ্দল থাকিবে । বর্গীয় স্তর রাজা রাধাকাস্ত একজন নিষ্ঠাবান 


৫৬ সেকালের লোক 


হিন্দু ছিলেন। তিনি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন এবং আমাদের 
পুরোহিতগণ কর্তৃক অত্যাচারিত নির্বদ্ধশীল, এবং কুসংস্কারাপন্ন 
দেশবাসিগণের মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক . সংস্কার 
সাধিত করিতে প্রয়াদ পাইতেছি তিনি তাহার অনেকগুলিরই 
বিরোধী ছিলেন। তথাপি স্তর রাজা রাধাকান্ত তাহার ধর্মমতের 
বিকদ্ধবাদ্দিগণের নিকট হইতে অল্প সন্মন ও পুজ! প্রাপ্ত হন নাই। 
আমরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাঁম কারণ তিনি হৃদয়ের ও মনের সেই 
সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, যে নকল গুণ দেশ ও কাল নিব্বিশেষে 
সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়৷ থাকে । আজ আমর আর 
একজনের স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছি যিনি সম্প্রতি আত্মীয় 
ও প্রতিভামুগ্ধ জনদাধারণকে শোৌকসাগরে নিমগ্ন করিয়! সাধনোচিত 
ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি রাজ! রাধাকান্তের ঠিক প্রতিরপ 
ছিলেন না, কিন্তু অনেক বি্ষিয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলেন। রাজা 
রাধাকান্তকে যদি দেশীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতো বল! ঘায় 
তবে রামগোপালকে তাহার দেশবাসীর মধ্যে উদ্দারনীতিক 
সম্প্রদায়ের ও শিক্ষিত সমাজের নেতা বল! যাইতে পারে। কেহ 
কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের আজিকার কার্ধ্য অসঙ্গত ও 
উপযেগিতা-রহিত কিবা আমাদের কোনও পাত্রাপাত্র বিচার নাই 
এবং কোনও রূপে কেহ প্রপিদ্ধি লাভ করিলেই ঠাহাদিগকে আমর 
নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া! থাকি। কিন্ত যাহারা ধীরভাবে পর্যযা- 
লোচনা করিবেন, তাহার। আমাদের কার্যে কোনও অপামপ্রস্ত ব! 
অবিবেকিতার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন না। কারণ, যে বিভিন্ন 


প্রকৃতির ব্যক্তিছ্বয়ের প্রতি আমর! শ্রদ্ধাপ্রনর্শন করিতেছি, তাহাদের 
শা 


মনীষী কৈলাসচন্্র বন্থু ৫ণ 


ধর্মমতে বিলক্ষণ বৈষম্য থাকিলেও তীহার! উঞ্য়েই সেই সকল 
মহদ-গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ মানব চরিত্রের যথার্থ 
অলঙ্কার বলিয়! পরিগণিত হয়-_লাধুতা, অধ্যবসায়, বদাশ্যতা, দাঁন- 
শীলত|, ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, জনহিতৈষণা, পরোপকারের 
জন্য আত্ম বিসর্জনেচ্ছ।। স্তর রাজ! রাঁধাকান্ত ও বাবু রামগোপাল। 
উভয়েই খুব অধিক মাত্রায় এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন । 
আপনাদের অনেকেই শুনিযা! আনন্দিত হইবেন যে এই দুইজন 
প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, ছুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেত। হইয়াও ঈর্ষা 
বাঁ ঘৃণার পরিবর্তে পরম্পরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমি 
একটি ঘটন জানি যাহাতে পরস্পরের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাৰ 
বিশেষভাবে পরিদৃট হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মানে টাউন 
হলে চার্টার সভায় রামগোপল তাহার সর্বজন-হৃদয়গ্রাহিগী অগ্রিময়ী 
ব্তৃত শেষ করিয়া! বন্তৃতামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, নেই সভার' 
সভাপতি শ্তর রাজ! রাধাকান্ত তাহার আমন পরিত্যাগ করিয় 
দণ্ডায়মান হইলেন এবং রামগোপালকে তাহার সুললিত বন্তৃতার 
জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিযা প্রেমভরে সম্ভমণ করিয়া বলিলেন, 
ঈশ্বর আপনাকে দ্বীর্ঘজীবি করুন, আপনি আপনার দেশের সেবায় 
আপনার সমন্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন। আপনি 
আমাদের সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কার 
স্বরূপ।' রামগোপাল নম্রভাবে নমস্কার করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ 
প্রদান করিয়। বলিলেন, "আপনারা আম! হইতে যাহা আশা করিয়- 
ছিলেন তাহ! নুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুখে 
শুনিয়া! আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু মহাশয়, আমি 


৫৮ সেকালের লোক 


ঘতদূর করিতে পারিব, দেশ আপনার নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিকতর 
কল্যাণের আশা করে।' | 


পূর্ববত্তী বক্তার! অগ্রেই বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল জীবনে 
অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্ম- 
গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি এতগুলি স্বভাবদত্ত গুণের অধিকারী 
ছিলেন যে তদ্ছার তিনি তাহার দেশবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও 
শ্েষ্টস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন। তাহার জীবনকথা 
মুদ্রিত হইয়াছে এবং সাধারণের নিকট সহজলভ্য হইয়াছে, স্থতরাং 
তাহার দেশবাসীর সামাজিক,. রাজনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক 
উন্নতির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে তাহার অদ্ভুত পরিশ্রম-যে সকল 
কারের জন্য তিনি চিরম্মরণীয় থাকিবেন এবং আমাদের উত্তর- 
পুরুষগণের শ্রদ্ধা আকর্মণ করিবেন_-সে নকলের বিষয় বিস্তারিত 
ভাবে বলা নিষ্পয়োজন। 


রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা তাহার একজন অত্যুৎকৃষ্ 
সন্তানকে হারাইলেন। অদম্য উৎপাহ, প্রশংসনীয় সাধুত1, অদীম 
আত্মনির্ভরত।, আঅবিচলিত অধ্যবসায়, অনন্যপাধারণ প্রতিভা ও 
উদারতম হৃদয় তাহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি কর্তব্পরায়ণ 
পুত্র, স্নেহশীল পিতা, আন্তরিক ও অকপট বন্ধু এবং য্থার্থ 
স্বদেশহিতৈবী ছিলেন। তীাহার . লমসাময়িক ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বোধ হয় এমন কোনও (যাগ্য ব্যক্ি নাই খিনি 
স্তাহার পরিত্যক্ত আনন অধিকার করিয়া উহ! অলঙ্কৃত কারতে 


পায়েন।” 
০১৭ 
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 এুব্রিজেন্ট্যালনল ০সম্সিনাক্রীল্র ম্পল্লি- 
লাকনন্ক সম্মতি / পূর্বেবে বলিয়াছি, দেশে শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য কৈলাসচন্দ্রের অসীম আগ্রহ ছিল এবং বন্ধ 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তিনি স্ুযুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া 
এবং ছাত্রগণকে উত্সাহবাক্যাদি দ্বারা প্রোৎসাঁহিত করিয়। 
নীরবে শিক্ষার উন্নতি সংসাধিত করিতেন। তাহার 
শিক্ষান্থল ওরিয়েপ্ট্যাল সেমিনারীর উন্নতির প্রতি চিরদিন 
তাহার দৃষ্টি ছিল। মধ্যে কিছু অবনতি হওয়ায় ১৮৬৯ 
ধৃষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে উন্নতির জন্য উহার পরিচালনভার 
একটি সমিতির উপর ্যন্ত হয়। বেঙ্গলী-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ ও তাহার মধ্যম অগ্রঞ্জ শ্রীনাথ ঘোষ, যছুলাল মল্লিক 
'কৈলাসচন্ত্র বনু, €বেঙ্গলী”র ম্যানেজার বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 
এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লিউ, সি, বনাজী ( উমেশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়) এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। বলা 
বাহুল্য সমিতির সদস্যগণ সকলেই ওরিয়েপ্ট্যল সেমিনারীতেই 
উচ্চশিক্ষা গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র মুতাকাল পর্য্ত 
এই সমিতিতে থাঁকিয়া এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ত চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন। 
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গিক্রিশচ্ত্রক্র তেবাক্েল্র স্ম্রভিসভ্ভ। 
১৮৬৯ খ্রষ্টাব্ধে কৈলাসচন্দ্র একটি ভীষণ শোকের আঘাত 
প্রাপ্ত হন। এই বংসর ২০শে সেপ্টেম্বর দিবসে তাহার 
শৈশবের বন্ধু, সতীর্থ ও সহচর, সাহিত্যসেবীর সঙ্গী, অত্যা- 
চাঁরীর চিরশক্র, অত্যাঁচারিতের চিরসহণয়, “হিন্দুপেট্রি়ট। 
ও «বেঙ্গলী'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশ-প্রাঁণ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪৭ বৎসর বযসে জীবনের কাঁধ্য অসম্পূর্ণ 
রাখিয়া অকালে ইহলোৌক পরিত্যাগ করেন । এই দারুণ 
দুর্ঘটনায় দেশবাণাগী শোক উপস্থিত হইযাছিল কিন্ত 
কৈলাসচন্দ্রের হৃদয় যে কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাঁহ। বলিবা'র 
নহে। “বেঙ্গলী'তে তিনি গিরিশচন্ত্রের মৃত্যু বিষয়ক যে 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি? 
ত্র বৎসর ১৬ই নভেম্বর দিবসে বাঙ্গালার জননায়কগণ 
গিরিশচন্দ্রের স্বৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন এবং তাহার স্ৃতি- 
চিহ্ন স্থাপনের জন্য একটি বিরাট স্মৃতিসভ আহ্বান করেন। 
শোভাঁবাজারের স্থবিদ্বান রাঁজ৷ কালীকৃ্চ বাহাদুর এই 
সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার 
বহু সন্ত্রস্ত ও উচ্চপদস্থ যুরোগীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই 
শোকসভায় যোগদান করেন । রাজ! ( পরে মহারাজ! ) স্যর 
নরেন্দ্র দেব বাহাদুর» কৈলাসচন্দ্র বসু অধ্যাপক এস্‌ 


কী 





গিরিশচন্ত্র ঘোষ 
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লব, মৌলবী (পরে নবাব) আবছুল লতিফ খা বাহাদুর 
বাবু গোপালচন্ত্র দত্ত, ইও্ডয়ান ডেলিনিউজ পত্রের 
সম্পাদক মিষ্টার জেম্স্‌ উইলসন, বাবু চন্দ্রনাথ বন্থ, বাবু 
ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি গ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাঁদি 
করেন। এই সভায় কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাঁটিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
হইয়াছিল। সকল সংবাদপত্রে এই বন্তৃতাটী প্রশংসিত 
হইয়াছিল। আমরা এই বক্তৃতীটিরও * মর্ানবাদ নিয়ে 
গ্রদান করিতেছি__ | | 

“রাজ! কালীকুষ্ণ এবং ভর মহোদয়গণ,__ 

যে মহৎ বিষয়ের আলোচনার জন্য আমরা এই স্থানে সমবেত 
হইয়ছি তাহার গুরুত্ব বিবেচনা! করিয়া, আমি সে আলোচনায় 
যথাযথভাবে যোগদান করিতে পারিব কি না আমার মনে এই 
আশঙ্কা উদিত হইতেছে। কারণ, প্রথমতঃ, যে পরলোকগত মহাত্স।র 
সদ্গুণাবলী আজ আমর! কীর্তন করিতে ইচ্ছা করিতেছি তিনি 
আমার একজন প্রিয়তম ও শ্নেহময় বন্ধু ছিলেন। শৈশবে আমাদের 
বন্ধুত্বের সুচনা হয় এবং তাহার মৃত্যুকাল পধ্যন্ত উহা! অক্ষুণ্ণ ছিল। 
আপনার! আমাকে ক্ষমা করিবেন তাহার বিবিধ অনাধারণ গুণগুলি 
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পাতি 


মনীষা কৈলা সচন্দ্র.বস্থ ৬ 


সীধারণ কর্তৃক প্রকাশ্ঠভাবে প্রকাশিত হইতেছে ইহাতে আমার, 
মনে সান্ত্বনার পরিবর্তে শোকবেগ উচ্ছ,নিত হইয়! উঠিতেছে, কারণ 
যে ছুঃখময় ঘটনার বিষয় বিশ্বৃত হইয়। আমি মানসিক শাস্তির 
অশ্বেষণ করিতেছি উহ! সেই ছুর্ঘটনার কঠোর সত্যত| আমাকে ম্মরণ 
করাইয়। নিরন্তর শেকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু যিনি 
বন্ধুদের গব্রধের বিষয় এবং দেশের গৌরব স্থানীয় ছিলেন হাহার 
উন্ভ শেক ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আহত এই বিরাট সভায় 
মানসিক শীান্তিলাভের প্রয়ান বৃথা। এই ভীষণ ঘটনায় 
আমি একান্ত অভিভূত হইয়। পড়িয়াছি এবং আমার মুখ হইতে 
বাকানিংস্থত হৃইব।র পূর্বেই আমার কণকদ্ধ হইয়া আসিতেছে। 
কিন্তু আমার কর্তব্য আমকে পালন করিতেই হইবে এবং 
অতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ 
হইলেও আমি আপনাদের নিকট কয়েক মুহুর্তের সময় ভিক্ষা 
করিতেছি । মহাঁশয, এই সভা উচ্চতম উপাধিভূষিত রাজা 
মহারাজা হইতে আফিসের নিম্নতম পাস্থ কেরাণী পর্যন্ত সমাজের 
সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে যে নিগুঢ ভাবের 
হুচন। করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা অগভ্ভতব। ইহাতে স্পষ্ট 
ভাঁবে প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্বের ন্যায় হিন্দুসমাজ এখন সাম্প্রদ্ধায়িক 
সন্কীর্ণতা, জ।তীয় অভিমান, খ্শ্বধ্যগর্ব ও বংশাভিমান দ্বারা কলুষিত 
নহে, এক সৌত্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির 
প্রতি স্নেহ ও গ্রীতিভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহা আনন্দের বিষয় 
যে আভিজাত্যগর্ব আজ এতদূর ত্রান পাইয়াছে। ইহা বর্তমান 
সময়ের একটি আশ। ও আনন্দদায়ক লক্ষণ । যে শিক্ষা দেশের 


৬৪ সেকালের লোক 


ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বিনষ্ট করিয়া দেয় ইহা নিঃসন্দেহ সেই 
শিক্ষার ফল। নুতরাং আমি পুনরায় বলি, এই সভ! দেশের 
সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক । যিনি প্র্থ্ষ্যে বা পদ- 
গৌরবে লৌভাগ্যলক্ষ্রীর প্রিয়পাত্র ছিলেন না, অথচ যিনি তাহার 
চরিত্রের মহত্ব দেশবানীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অগ্ষিত করিয়! 
যাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবপ একজন সাধারণ ব্যক্তির ম্মৃতিভায় 
যে সকল রাজা জমীদ!র ও ক্রোরপতি উপস্থিত হইয়াছেন তাহাদের 
সংখ্যা গণনা করিলেই আমাদের দেশ যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে 
তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহার প্রতি সম্ম।ন প্রদর্শন করিয়া তাহারা 
নিজেরাই সম্মানিত হইয়ছেন। 

'আমার পূর্বেই যে মাননীয় রাজা বাহাদুর বত্ৃতা করিলেন তিনি 
যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যে প্রস্তাবা্ট আমি সমর্থন 
করিতে অনুরদ্ধ হইয়ছি সেই প্রস্তাবে আমার পরলোকগত বন্ধুর 
চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে প্রস্তাবে 
বলা হইয়াছে যে তিনি অন্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতি, প্রশংসনীয় পুরুষকার, 
ও পবিত্র চরিত্রের সহিত সদয, স্নেহময় এবং সরল ও অকপট স্বভাব, 
প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী ছিলেন, ভাহার প্রবন্ধে ও 
বন্ততাদিতে মেই সকল গুণগুলি অতি উজ্জলভাবে পরিদৃশ্তমান। 
কিন্তু এই প্রস্তাবে একটি বাক্যপ্রয়োগ করা হইয়াছে যাহাতে 
সর্ধেপরি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিত্রের যথার্থ ও প্রকৃত 
স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ঘিনি একদিনের জন্যও বাবু গিরিশচন্ত্র 
ঘোষের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তিনিই আনন্দের সহিত 


স্বীকার করিবেন যে তনি সরল ও অকপট ম্বভাৰ ব্যক্তি 
ক)? 


মনীষী কৈলাসচন্দ্র বস্তু ৬৫ 


ছিলেন। আজিকালিকার দিনে-_-বাহিরের চাকচিক্য ও কপট আড়- 
স্বরপূর্ণ শিষ্টাচার প্রদর্শনের দিনে- সেরূপ ব্যক্তির দর্শন পাওয়! যায় 
না। আন্তরিকতা বাবু গিরিশচন্দ্রের কোমল হৃদয়ের চিরসঙ্গী ছিল 
এবং যাহা তাহার হৃদয কর্তৃক অনুমোদিত ন| হইত ব| যাহাতে পরে 
অনুতাপ আসিতে পারে এবপ কার্ধ্য তিনি কখনও করেন নাই। 
তিনি অনেক সাংনারিক বিপদে পতিত হইযাছিলেন, অনেক পারি- 
বারিক দুর্ঘটনা ব্যথ! পাইযাছিলেন, বাধ্য হইয়া মামল!। মোকদ্দমায় 
অজন্ন অর্থ ব্যয় করিয! দারিড্র্যে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
চরিত্র চিরদিন সাধু ও সারল্যমপণ্ডিত ছিল। তাহার নৈতিক চরিত্র 
সর্বববিষয়ে আদর্শ স্থানীয় ছিল। তিনি ধর্দুভীক ব্যক্তি ছিলেন এবং 
নেই জন্য দরিঞ্পালনে তাহার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইত। যদ্দিও 
তিনি স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন তথাপি তাহার দেই অল্প আয় অভাবগ্রস্ত 
ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহিত ভাগ করিয়। লইতেন। অনেকেই 
বোধ হয় জানেন না যে বেলুড়ের অনেক বিধবা ও অনাথ খালক- 
বালিকা! তাহার সাহাযো প্রাণ ধারণ করিতেন। তাহ।রই চেষ্টায় 
এবং তাহারই মুক্তহস্ত দানে তাহার বন্ধু ও সহযোগী স্বগীয় হরিশ 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বপতবাটি নীলাম হইতে রক্ষ। পায়। তিনি 
দরিজ্রের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া 
স্মরণীয় থাকিবেন। গত মহাঝটিকায় বেলুড় এবং তৎসন্গিহিত গ্রাম 
সমুহের সর্বনাশ হয়। সেই সময়ে তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বয়ং 
পদত্রজে গ্রামে প্রামে গমন করিয়! সাহায্য ভাঁগার হইতে.এবং 
স্বীয় ভাগার হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়! গ্রাসবানীর অভাব 
মে।চন করিয়াছিলেন। 
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ধাহাদের সহিত তিনি সংশ্রবে আমিতেন তাহাদের সকলের 
প্রতি শিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহার তাহার চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। 
তাহার জীবনে তিনি কখনও কাহারও প্রতি অন্তায় আচরণ করেন 
নাই। এরপ রঢ ব্যবহার তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে 
অপরিচিতকে মুহুর্তের মধ্যে পরিচিত এবং পরিচিতকে মুহুর্তমধ্যে 
বন্ধুরপে পরিণত করিবার তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। 
পরিচিত বা অপরিচিত যে কেহ তাহার সন্দুখীন হইতেন 
তিনিই তাহার নিকট সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্ত 
দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের প্রতিই" ভাঙার গভীরতম সহানুভূতি 
ছিল এবং প্রজীপক্ষসমর্থমই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। 
প্রজপক্ষমমর্থনব্ষিয়ে তাহার যথার্থ প্রতিপ্রায় কেহ কেহ সম্যক্‌ 
বুঝিতে পারেন নাই। কেহ কেহ এরপ অনুমান করেন (যদিও 
এরাপ অনুমীনের কোনও ভিত্তি নাই) যে তিনি জমিদারদিগের 
প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এতদ্দেশীয় 
শাদনপ্রণালীর একটি মহা দোষ বলিয়। বিবেচনা করিতেন। এরপ 
অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল গবর্ণমেন্ট 
এবং জমিদারগণের মধ্যেই বর্তমান বলিয়াই তিনি ইহার নিন্দ| করি- 
তেন। তিনি বলিতেন ষে যথার্থ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাকেই 
বলা যায় যাহাতে প্রঙ্গা তাহাদের জমীতে চিরস্থায়ী শ্বত্ব লাভ 
করিতে পারে। রাজবিধি জমিদারের হস্তে প্রজাপীড়ন, করবৃদ্ধি 
এবং প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং অনেক 
অশিক্ষিত, স্বার্থপর এবং উচ্ছজ্খলপ্রকৃতি জমিদার সর্বদা এই ক্ষমতা 
প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তত আছেন। কিন্তু দেশের ঞবর্তমান 
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সর্বতোমুখী উন্নতির দিনে একপ জমিদার অতি বিরল এবং যেমন 
একদিকে বাবু গিরিশচন্র এইরাপ নীচাশয় জমীদারদিগকে তাহার 
শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে তীব্র কশাঘাত করিয়। লৌকসমক্ষে 
তাহাদের কলম্ককাহিনী প্রকাশিত করিতেন অপরপক্ষে তিনি 
দেশের গৌরবস্থল, আদর্শ জমীদারবর্গ, ধাহার] প্রজাগণকে নিজ 
পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় আদর করেন এবং পিতার ম্যায় তাহাদের 
উন্নতির প্রতি স্নেহশীল দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের গুণকীর্তন করিয়! 
দেশবাসীর হৃদয়ে ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয় দিতেন । 
বাবু গিরিশচন্রর ঘোষ স্বযং একজন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার প্রকৃতিদন্ত প্রতিভ| এবং ধর্মজ্ঞঝনের এবাপ সামগ্তম্ত ছিল যে 
তাহার কাধ্যে কোনও প্রকার অসংযম বা কপটতার চিহ্ন দেখা 
যাইত না। তিনি প্রথর কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই 
শত সববদাই বিবেক দ্বারা সংযত হওয়ায় তিনি তাহার শক্তিশালী 
লেখনী অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তিনি পরের ছুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতেন নেই জন্য তাহার 
ভাষাও অতিশয় ওজন্বিনী ছিল। কিন্তু তিন যাহা লিখিতেন 
তাহাতে বিদ্বেমের লেশ থাকিত না। কোনও ব্যক্তির প্রতি 
বিদ্বেষ বা ঈর্ধার ভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি আত- 
তায়ীকে বিদ্রপবাণবর্ধণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার এই ক্ষমত। 
তিনি অভ্যাসদ্বারা অঙ্জন করিয়াছিলেন,--ঙাহার প্রকৃতিসিদ্ধ 
ছিল না। অসংখ্য ইংরাজী উপন্তান ও সমসাময়িক সাহিত্য 
অধ্যয়নের ফলে তিনি এই শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার 
রচনাপদ্ধতিতে এমন একটা মনোহারিত্ব, লালিত্য ও ওজন্িত ছিল 
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যে অন্যান্য দেশীয় লেখকগণের ইংরাজী রচনা হইতে তাহার ব্লচনা 
অনায়াসেই পৃথক করা যাইতে পারে। হিন্দু পেটিয়ট, রেকর্ডার 
এবং বেঙ্গলীর স্তুস্তে একবার দুষ্টিনিক্ষেপ ককন, গিরিশবাবুর লিখিত 
প্রবন্ধগুলি যেন তাহার নামান্কিত বলিয়া প্রতিভাত হইবে। 
সেগুলি এরূপ বিশুদ্ধ ভাষায লিখিত যে দেশীয় কোনও 
লেখকের রচন! তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কিন্ত 
মৌলিকতার জন্তই তাহার রচনাগুলি বিশেষবপে আদৃত হইত। 
তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং উহার রচনাগুলি 
অতুলনীয় ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। 'আমাদের মধ্যে এখন অনেক 
নবীন ব্যক্তি আছেন যীহাদিগকে তিনি (নজ রচনাঁপদ্ধতিতে শিক্ষা 
দান করিয়।ছিলেন। ইহারা এক্ষণে ইহাদের প্রতিভাশালী গুকর 
সমকক্ষ হইবার আশায় তাহার প্রদশিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত 
আছেন। বাস্তবিক তিনি অনেককেই বিনা পারিশ্রামকে শিক্ষাদান 
করিয়া উপকৃত করিযাছেন। তাহার শেষজীবন তিনি বেলুড় 
নামক কু গ্রামের,_যেখানে তিনি ইদানীং বাস করিতেছিলেন,-_ 
সেই গ্রামের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার 
উৎসাহ ও অধ্যবদায়ের ফলে বেলুডের বিছ্াালয সামান্য পাঠশালা 
হইতে একটী প্রথম শ্রেণীর এন্টান্স স্কুলে পরিণত হ্ইয়াছিল। 
তিনি যখন হাবডা মিউনিনিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন তখন 
তাহারই উদ্চেগে বেলুড়ের ম্বল্পপরির গ্রীম্যপথগুলি প্রশস্ত 
রাজবর্মজে পরিণত হইয়াছিল। যেখানে স্তর রিচার্ড টেম্পল 
ডাক্তার মৌয়েট প্রভৃতি মনীষিগণ সুললিত প্রবন্ধাৰি পাঠ করিতেন, 
মেই হাওড়া ইনষ্টটাউট তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধিত হইন্সাছিল। 
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এবং তাহার মৃত্যুতে এই লভ1 একজন উপযুক্ত ও কৃতবিদ্য নভাপতি 
হারাইল। 

অতএব যে দ্দিক হইতে দেখি, তাহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি 
হইল তাহা কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। একজন সাধু, ধর্মপ্রাণ, 
উদার দেশহিতৈষী, শান্তম্বভাব, অকপটহ্দয়,। পরছুঃখ-কাতর, 
সত্সাহসসম্পন্ন, তীক্ষপ্রতিভাশালী, ভাবুক, স্থলেখক ও দ্বাধীনচেতা 
কর্মবীর দেশ হইতে অপশ্থত হইলেন। দেশের কল্যাণের জন্য 
দেশের সেবা করাই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। তাহার 
অকালমৃত্যু জাতীয় হুণ্ভাগ্যের বিময়। বর্তমান মনের অবস্থায় 
আমার পক্ষে আর কিছু বল! অসন্তব। ইহ| বিস্ময়ের বিষষ যে 
একজন কবি আমার বর্তমান মনের অবস্থা আনার প্রাণের ভাষায় 
পুর্ব্বেই ব্যক্ত করিযা গিয়াছেন। 


চিরপ্রিয বন্ধু মোর ! গ্রীতির আধার ! 
নিক্ষল এ অশ্রবুষ্টি চিতায় তেমার ! 
মৃত্যুষন্্রণায় ষবে করিল অস্থির, 
প্রাণবাধু ঘন্খ।মে হইল বাহির, 
প্রতিশ্বামে দীর্ঘখবাম ফেলিলাম কত, 

কি ফল হইল তাহে? সব্দআশা হত ! 
ক্রন্দনে যমের গতি রোধিবারে নারে । 
দীর্ঘশ্বাস মৃত্যুবাণ কে ফিরাতে পারে? 
নবীন বয়ন কিবা রূপগুণ হেরে 

তিলেক বিলম্ব যম কভু কি গো করে? 
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তাহা বদি হ'ত তবে এখনো নিশ্চয় 

রহিতে জুড়াতে মোর তপ্ত আখিদ্ধয় ; 
গরবে হরষে তব বন্ধুর হৃদয় 

উচ্ছ,সিত হ'ত লভি তোমার প্রণয় ! 

ধীর শান্ত আত্ম! তব বদ্ধ মায়াপাশে, 
এখনে! বিলম্বে যদি চিতাভস্ম পাশে, 

দেখ লেখা এ অন্তরে কি শোকের ছবি, 
প্রকাশিতে নারে তাহা শিল্পী কিম্বা কবি।” 


গিরিশচন্দ্রের স্বৃতিরক্ষীর জন্ত যে কাধ্যনির্বাহক 
সমিতি গঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্ততম সম্পাদক 
হন। তাহার চেষ্টায় এই স্বৃতিসমিতি কর্তৃক সংগৃহীত 
অর্থ দ্বারা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষান্থান ওরিয়েপ্ট্যাল সেমিনারীতে 
একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । 


সক্রতল্লোকগ্গমন্ম। চল্ভ্রিভ্র ॥ কৈলাসচন্দ্রের 
স্বাস্থ্য বরাবর অটুট ছিল। তিনি দীর্ঘকাল কন্ম করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু ছুটা লন নাই। ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্দের 'মধ্যভাগে 
তাহার শরীর ভগ্র হইয়া পড়ে এবং তিনি তিন মাঁস 
ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই বৎসর ১৮ই আগষ্ট দিবসে 


বৃদ্ধা জননী, শোককুলা সহধর্মিণী ও অসংখ্য আত্মীয় 
এ 
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ও বন্ধুগণকে শোৌকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কৈলাসচন্ত্ 
€১ বৎসর বয়সে অকাঁলে পরলোকগমন করেন। 

কৈলাসচন্ত্র দেখিতে অতি স্ত্পুরুষ ছিলেন। তিনি 
অমায়িক, মিষ্টভাঁষী, উদারচরিত্র, বন্ধুবংসল ও পরোপ- 
কারী ছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃতক্ত ছিলেন। কৈলাস 
চন্দ্রের জননীও যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ করুণহদয়! 
রমণী ছিলেন। জননীর আদেশ কৈলাসচন্ত্রের নিকট 
বেদবাক্য ছিল। আমর! একটি ঘটনার কথা শুনিয়াঁছি 
তাহাতে একদিকে যেমন কৈলাসচন্দ্রের মাতৃভক্তির পরি- 
চয় অপর দিকে তেমনই তাহার জননীর উচ্চহদয়ের পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে ঘটনাটি এই। সহকারী কণ্টে।" 
লার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার পর একদিন কৈলাস- 
চন্দ্রের জননী তাহাকে বলিলেন, “কৈলাস, এবার তুমি 
প্রথম যে মাইনে পাবে তাহা আমাকে দিতে হবে” পরে 
ধর পদের প্রথম বেতন পাইলে কৈলাসচন্ত্র গাড়ী হইতে 
অবতরণ ন! করিয়া! জননীকে ভাঁকাইয়া বাঁললেন, “মা আঙ্জ 
মাইনে পাইয়াছি, টাকা কিসে লইবে ?” 

জননী বলিলেন, “এই আ্বাচলে দাও ।” তিনি তং" 
ক্ষণাঁৎ ৮০০২ টাক! তাহার আচলে ঢালিয়৷ দিলেন। বৃদ্ধ 
তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত টাকা পাড়ার গরীব দুঃখীদের ডাকিয়া 


৭২ সেকালের লোক 


বিতরণ করিয়া বলিলেন, “আমার ছেলের মাহিন1 বাঁড়িযাছে 
তোঁমর1 আশীর্বাদ কর |” 

তদানীন্তন প্রথান্ুসারে বাল্যকালেই কলিকাতা 
(শ্যামবাজার) নিবাসী (ছাঁপরার প্রসিদ্ধ উকীল) পরলোকগত 
যছুনাথ মিত্র মহাশয়ের ভগিনীর সহিত কৈলাসচন্র 
পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হন। তাহার কোনও সন্তানাদি হয় 
নাই। তাহার সহোদর যছুনাঁথ বন্থ মহাশয়ের পুত্রদেরই তিনি 
পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেন। আর একজন বালক 
কৈলাসচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি 
তাহার খুল্লতাঁত নন্দলাল বস্তুর দৌহিত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত | 
তাহার ভ্রাতুষ্প,ত্র বিপিনবিহারী এবং ভাগিনেয় নরেন্্রনাথ 
দত্ত ভবিষ্কতে যশ্বী হইবেন দূরদর্শী কৈলাসচন্ত্র এই 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেকন্ত্রনাথ “বিবেকানন্দ” 
নাম গ্রহণ করিয়া জগতের ইতিহাসে তাহার উচ্চহৃদয়ের 
ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। 
বিপিনবিহারী ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের দ্ডরে কার্য 
করিতেন এবং ইংরাঁজীতেও কৃতবিদ্য ছিলেন কিন্তু জীব- 
নের কাঁ্ধ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি অকালে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। 


কৈলাসচন্দ্র বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তিনি অনেক 
কাটাগ 


মনীষী কৈলাস্চন্দ্র বস্থ ৭৩ 


দরিদ্রণস্তানকে অন্নদাঁন এবং বি্ালয়ের বেতন ও পুত্তকাঁদি 
গ্রদান করিতেন। একজন দরিদ্রসন্তাঁন তীহাঁরই সাহায্যে 
বি-এ পাঁশ করিয়া, তাহাকে বলেন, “আমি আপনারই 
কৃপায় কৃতবিছ্য ও উপার্জনক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে আপনার 
কোঁনও উপকাঁর কবিতে পারি?” তদুত্তবে তিনি বলেন, 
“তুমি নিজে যেমন রুতবিদ্য হইয়াঁছ সেইরূপ চাঁরিটি দরিয্ 
সন্তান যাহাতে তোমার মত কুতবিদ্য হয় তাহাই কর» 
বল! বাহুল্য, সেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি কোনও কলেজের 
অধ্যাপক হইয়া তিন চাঁরিজন দরিদ্রসস্তানকে আপনার 
বাটাতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সদ্গুণ 
সর্বত্রই সদ্গুণের উত্তেজক । 

কৈলাসচন্ত্র ইংরজীতে স্থুলেখক ও বাগ্ী বলিয়া! প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতীগুলি মধুর ও হৃদয়- 
গ্রাহী বলিয়া সর্বজনপ্রশংসিত হইত । স্থুপ্রসিদ্ধ রাঁজনীতি- 
বিশারদ, বাগিশ্রে্ঠ কষ্টদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন, 
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ইংরাঁজীতে একজন স্থলেখক ও স্ুুপগ্ডিত বলিয়৷ বিখ্যাত 


৭৪ সেকালের লোক 


হইয়াছিলেন কিন্তু তীহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাঁভিমান 
ছিল না। 

কৈলাসচন্ত্র অকৃত্রিম শ্বদেশহিতৈষী ছিলেন। স্বধর্শে 
তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্ত স্বজাতির উন্নতির 
জন্য তিনি অন্ধভাঁবে দেশাঁচারের অনুসরণ করিতে প্রস্তত 
ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় 
সামাজিক সংস্কারের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা 
ছিলেন। সংক্ষেপে তাহার ন্যায় ব্যক্তি সকল বিষয়ে 
দেশের ও সমাজের গৌরবের বিষয়। তাহার স্থতি 
দেশবাসীর শ্রদ্ধার সহিত পূজনীয়। আজ, তাহার মৃত্যুর 
বহু বখসর পরে এই অক্ষম লেখনী তাহার স্মৃতির 
উদ্দেশে লেখকের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধার এই সাঁমান্ত 
অর্থ্য প্রদানের অবসর পাইয়! ধন্ত হইল। 


রমাপ্রপদ রায় 


(মাননীয় বদ্ধম।নাধিপত্ির অনুমতিক্রমে 'মহতাব মঞ্জিলে' 
রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে ) 





নীরবকম্মা রমা প্রসাদ রায় 


শ্পক্রুল্মশিক্কী । মার্তগ্ের প্রথর কিরণজালে 
যখন ভূমগ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও 
তখন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমাদের জাতীয় 
জীবনের যে যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি পিতা রাঁমমোহনের 
সর্ধবতোমুখী প্রতিভার উজ্জল আলোকে উত্তাসিত, সেই 
যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুত্র রমাপ্রসাদের প্রতিভার 
আলোঁকরশ্মি যে ম্নানভাবে প্রতিভাত হইবে তাহ! বিচিএ 
নহে। নতুবা যে অসাধারণ বাঙ্গালী তীক্ষবুদ্ধি, অপূর্ব- 
মনীষা ও অগপ্রতিরুদ্ধ অধ্যবসাঁয়ের যলে অনন্যসাধারণ 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সর্বপ্রথমে দেশীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, 
এবং ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ধর্মীধিকরণে দেশবাঁসীর জন্ 
বিচারপতির পবিত্র সিংহাসন অধিকৃত করিয়া লইয়াছিলেন, 
তাহার জীবনকথা, তাহার কীন্তি-কাহিনী, আঁজ বাঙ্গালীর 
নিকট বোঁধ হয় অনাদূত ও উপেক্ষিত হইত না; মানব- 
স্বভাঁব-স্থলভ সহম্্ দুর্বলতা সত্বেও মনীষী রমা প্রসাদ রায় 


৭৮ সেকালের লোক 


বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় আমাদের সাহিত্যরথি- 
গণের নিকট হইতে সসম্মান পৃ! ও শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি হইতে 
একেবারে বঞ্চিত হইতেন না। 


ভ্ষল্স্ব। ১২২৪ বঙ্গাব্দ ১২ই শ্রাবণ ( ইংরাজী ১৮১৭ 
খুষ্টান্দে জুলাই মাসে, রমাপ্রসাদ রায় জন্মপরি গ্রহ 
করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রাঁয়ের পুত্রের বংশপরিচয় 
প্রদান করা অনাব্যক। আটবসর বযঃক্রমকালে 
বালক রাঁমমোহনের প্রথমা স্ত্রীর দেহান্তর ঘটে। পরবৎ্সর 
তিনি বদ্দধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন প্লাশি গ্রামে শ্রীমতী 
দেবী নানী একটী বালিকাকে বিবাহ করেন এবং তাহার 
জীবন্ধশীতেই ভবাঁনীপুরে কৃতনিবাস মদনমোহন চট্রো- 
পাধ্যায়ের জ্যেষ্টা ভগিনী উমাদেবীকে বিবাহ 'করেন। 
মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে রাঁমমোহনের জ্যেষ্ঠ পুভ্র রাঁধা- 
প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাঁধাপ্রসাদের জন্মের 
প্রায় কুড়ি বংসর পরে কনিষ্ঠ পুত্র রমাগ্রসাদের জন্ম হয়। 
উমাদেবীর কোনও সম্তানাঁদি হয় নাই। 


ভকল্হ্াম্ন । রমাপ্রসাদের জনস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন 
মত প্রচলিত আছে । কিশোরীাদ মিত্র একস্থানে লিখিয়া- 
ছেন যে, ক্ীরপাই রাধানগরে রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। 


এ 





ব্রাজ! রামমোহন রায় 


৮০ সেকালের লোক 


কৃষ্ণৰাস পাল-সম্প।দিত “হিন্দু পেটি যট” পত্রে উহার প্রতি- 
বাদ করিয়া একজন লেখক পিখিয়াছিলেন, খানাকুল 
কৃষ্ণনগরে রমাপ্রনাদ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বোধ হয় 
রামমোহন রাধের চরিতকার ৬নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
যাহ! লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 
_-পাঁবধন্মী” বলিয়া “রামমোহন রায় পুত্র রাঁধাপ্রসাদ ও 
পুক্রবধূর সহিত মাতা ( তারিণী দেবী ওরফে ফুল ঠাকুরাণী ) 
কর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাঁধনগরের নিকট- 
বর্তী রঘুনীথপুৰ গ্রামে বাটা নির্মাণ করেন। উক্ত বাঁটীতে 
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাগ্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেন।” 

মহাপ্রাণ পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে বালক রমাপ্রনাদের 
চিত্তবৃত্তি প্রথম বিকশিত হয়। ১০৩০ শ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর 
মীসে রামমোহন ইংলগ্ডে গমন করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
২৭শে সেপ্টেঘর দিবসে ব্রিষ্টন নগরে দেহত্যাগ 
করেন। রাঁমমোহনের ইংলগুগমনকাঁলে রমাপ্রপাদ 
বালক মাত্র ছিলেন, তথাপি তাহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর 
ছিল যে তীহার পিতার স্নেহণীল ব্যবহারের আনন্দময়ী 
স্মৃতি তীহীর ভক্তিপূর্ণ হৃদয়পটে চিরদিন সমুজ্জন ছিল, এবং 
তিনি গৌরব-বিমিশ্রিত আনন্দের সহিত তাহার বন্ধুবর্ণের 
নিকট উত্তরকালে তাহার পিতার কথ! বলিতেন। 


সং 


চে 


নীরবকন্মী রমা প্রসাদ রায় ৮১ 


স্শিচ্ষা।। রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত ইংরাজী বি্যালয়ে বালক রমাপ্রপাঁদ প্রাথমিক 
শিক্ষা লাঁভ করেন। ১৮২২ খুষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং রাঁমমোহনের বন্ধু স্থপ্রসিদ্ধ রেভারেগ 
উইলিয়ম আঁড্যাম উহার পরিদর্শক ছিলেন। ইংলগ্ 
গমনকালে রামমোহন রমাপগ্রসাদকে তাহার জোট পুত্র 
রাঁধাপ্রসাঁদ ও অকৃত্রিম সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
হন্তে সমর্পন করিয়া যাঁন। এই সময়ে রমাগ্রসাঁদ 
“পেরেণ্ট্যাল আযাক্যাঁডেমিতে প্রবিষ্ট হন। চিরম্মরণীয় 
যুরেশিয়ান কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক হেন্রী লুই ভিভিয়ান 
ডিরোঁজিওর প্রিয়বন্ধু মিষ্টার রিকেটুস্‌ এই বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিদ্যালয় এক্ষণে ডভটন্‌ কলেজ 
নামে পরিচিত । রমাগ্রসাদদ কিছুকাল পরে রামমোহন 
রাঁয় ও ডেবিড্‌ হেয়ারের যত্বে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে 
উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তাহার 
প্রতিভ| বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাহার 
গভীর পাঠাঙ্গরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রথর স্মৃতিশক্তি 
ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সহপাঠিগণের শ্রদ্ধা ও 
প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তীাহীর অন্যতম 
অভিভাবক প্রিন্স দ্বারকাঁনাথের সহবাসে তিনি যথেষ্ট 


ঙ 


৮ সেকালের লোক 


মানসিক উন্নতি সাধিত করিয়ীছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত 
দ্বারকানাথ বিগ্যাঁভৃষণ একন্থানে লিখিয়াছেন-_“্দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের সবিশেষ সংদর্গ হওয়াতে অতি অল্প বয়সে 
তাহার মন্ুয্যু পরীক্ষা করিবার ও সহজে ছুরবগাহ বিষয় 
সকল বুঝিয়া লইবাঁর সবিশেষ ক্ষমত৷ জন্বিয়াছিল।” 
বাস্তবিক, রমাপ্রপাদের বাল্যজীবনের উপর দ্বারকানাঁথ 
যে অপরিমেয় মঙ্গলময প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, 
তাহাই থে রমাপ্রসাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 


তডভ্ভিডভ ৫হজজাল্র স্ম্রভি-সলচ্সিক্ডি। হিন্দু- 
কলেছ্গে পাঠাবস্থায় রমাপ্রপাদ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
ও অধ্যক্ষ ডেবিড. হেয়ারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
হন। রামমোহন রাঁয়ের পুক্রকে ডেভিড হেয়ার পুত্রের 
হ্যাঁ স্নেহ করিতেন। রমাপ্রসাদও মহাত্স। ডেভিড হেয়ারকে 
অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন । এই শ্রদ্ধার নিদর্শন 
স্বব্ূপ আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । ১৮৪২ 
খৃষ্টান্বে ১লা জুন দিবসে হেয়ার সাহেব পরলোক গমন 
করিলে উক্ত বদর ১৭ই জুন তারিখে কাঁশিমবাঁজারের 
রাজ! কৃষ্ণনীথ রাঁয তাহার স্বৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে 


ফা 


প্রিন্স ঘারকা নাথ ঠাকুর 
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৮৪ সেকালের লোক 


মেডিক্যাল কলেজের গৃহে একটি বিরাট সভা আহত 
করেন। বাবু প্রসন্নকুমীর ঠাকুর এই সভায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু (পরে রাঁজা) দিগন্ধর মিত্র; 
কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন, বাবু কিশোরীচাদ খিত্রঃ 
রেভারেগ্ড কুষ্ণমোহন বন্্যোপাঁধ্যাঁয় প্রভৃতি বক্তারা হেয়ারের 
গুণকীর্ভন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অবশেষে তাঁহার 
স্থৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসমিতি সংগঠিত হয়। 
রমীগ্রসাদদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন 
এবং এই স্মতিসমিতির অন্ততম সদস্য নির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন। * এই সমিতির চেষ্টায় ডেভিড. হেয়ারের একটি 
প্রন্তরময়ী প্রতিমৃত্তি প্রস্তুত হয় এবং প্রথমে সংস্কৃত 
কলেজের সম্মুখে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার 
স্কুলের মধ্যস্থিত ভূমিতে স্থাপিত হয়। 





*. অন্যান সদস্তের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য £_ রাজা কৃষ্ণনাথ 
রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ 
হরচন্ত্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বৈকু্ঠ নাথ রায় চৌধুরী, রামগোপাল 
ঘোষ, রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাটাদ চক্রবর্তী, 
দিগন্থর মিত্র, কৈলাসচজ্জ দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, দীননাথ দত্ত, ব্রজন'খ 
ধর, প্যারীটাদ মিত্র। হরচন্ত্র ঘোষ এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। কট 





ডেভিড, হেয়ার 
ও তাহার দুইজন ছাত্র 


৮৬ সেকালের লোক « 


ল্রামতমাক্যন্ক্র অর্ণাভ্ডান্ব। দিল্লীর 
বাদশাহের কাঁধ্যান্রোধে ইংলগুগমনকালে রামমোহন 
বাঁদশাহ প্রদত্ত «রাজা, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার মৃত্যুকালে সুদুর প্রবাসে যে তিনি অর্থাভাবে 
বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন একথা! বোধ হয় অনেকের 
নিকটেই এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। স্বীয় প্যারীাদ মিত্র 
প্রণীত রাঁমকমল সেনেব জীবনীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেম্যন উইলসনের কতকগুলি 
পত্র গ্রকাঁশিত হইয়াছিল । ১৮৩৩ খুষ্টান্দে ২১ ডিসেম্বর 
তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে ডাক্তার উইলসন 
দেওয়ান রামকমল সেনকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার 
কিয়দংশের মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। উহা! হইতে পাঠকগণ 
রামমোহনের তৎকালীন আথখিক অবস্থা হৃায়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন ।-- 


“পূর্ববে লিখিত একখানি পত্রে আপনাকে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর 
কথা লিখিয়াছি। তাহার পর মিষ্টার হেয়ারের ভ্রাতার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ ও উক্ত বিষয়ে কিরৎক্ষণ কথোপকথন হয়। রাম- 
মোহন মন্তিষ্ষের রোগে প্রাণত্যাগ করেন; তিনি খুব পুষ্টার্গ হইয়া" 
ছিলেন এবং যখন আমি তাহাকে দেখি তিনি স্ুলকায় হইয়াছিলেন 


এবং তাহার বদনমণ্ডল অত্যধিক [শোণিতপ্রবাহে রক্তিমাভ 
ঠা 
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হইয়াছিল। তাহার যকৃত রোগ হইয়াছে এইরপ সকলে 
অনুমান করিয়াছিলেন এবং ভিনি সেই রোগের কম্তই চিকিৎসিত 
হইয়াছিলেন__মস্তিষ্ষের রোগের জন্য নহে। মানসিক উদ্বেগে 
তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অর্থাভাৰ 
বশত; পন্কটে পড়িয়াছিলেন এবং অত্রত্য বন্কুগণের নিকট খণ 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খণগ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই 
তাহাকে যথেষ্ট ক্রেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, কারণ ইংলগ্ডের 
লোকের! বরঞ্চ প্রাণ দিতে পারে তথাপি অর্থ হস্তাস্তরিত করিতে 
চাহে না। আঁধকন্ত, মিষ্টার স্তাগুফোর্ড আর্ঁট (ধাঁহাকে তিনি 
তাহার মেব্রেটারীরপে নিযুক্ত করিক্াছিলন) তাহাকে বাকী 
বেতন বলিয়া অনেক টাকার দাবী লইয়। অত্যন্ত উত্যক্ত করিতেন 
এবং তাহাকে এই কথা বিয়া ভয় দেখাইতেন যে যদি তিনি সমস্ত 
প্রাপ্য টাকা না দেন তাহা হইলে তিনি ইংলগ্ডে প্রকাশিত রামমোহনের 
পুস্তকাদি তাহার (স্তাগফোর্ড আর্পটের ) স্বরচিত বলিয়! প্রকাশ 
করিবেন। তাহার মৃতার পর তিনি যথার্থই তাহা করিয়াছেন ।” 


আমরা বিশ্বপ্তহ্ত্রে অবগত হইয়াছি যে মৃত্যুকালে 
রামমোহন রায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা খণ রাখিয়। যান। 


ল্রমাশ্রসাক্েল্প াকুল্লী গ্রহণ । 
রামমোহনের মৃত্যুর পর সংসারষাত্রা নির্বাহের সমস্ত 
ভার রাধাগ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ্দের উপরেই পড়িল। 
রমাপ্রাদ বিদ্ভালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়। 


৮৮ সেকালের লোক 


সংস্কত ও পারস্য ভাঁষা শিক্ষা এবং জমিদারী সংক্রান্ত 
কার্য শিক্ষা! করিতে লাগিলেন। অগ্রজের সহিত পৈত্রিক 
জমিদারীও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । পরে তিনি দ্গীবিকা- 
অর্জনের অন্ত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম 
বেন্টিষ্ক একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তন্দ্রা এতদ্দেণীয় 
সন্তান্ত ও উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ ডেপুটী কলেক্টরের পদে 
নিষুক্ত হইবাঁর অধিকার প্রাপ্ত হন। রমাগ্রসাদ ১৩৮৮ 
খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে 
নদীয়ার ডেপুটী হন এবং পরে ক্রমান্ঘয়ে বর্দমান, হুগলী 
ও চব্বিশ পরগণায় কাঁধ্য করেন। বাঙ্গাল প্রদেশে 
তৎ্কালে এই চাঁরিটা জিলাই কি খশ্ব্যেঃ কি বিদ্যাঁগৌরবে, 
সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সকল জিলীয় কাধ্য করিয়া 
রমাপ্রসাদ বথেষ্ট ত্বভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং 
অনেক প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত 
হইয়াছিলেন। জর্জ টয়েন্বির ৫/% ১1০০1 06 079 
4৯ 0177110195012761017 01 002 11095011 1)1511106 16010 
[797 ০ 784 নামক গ্রন্থপাঠে প্রতীত হয় যে রমাপ্রসাঁদ 
কিছুকাল হুগলী জিলায় কাঁলেক্টরের কাঁধ্য করিয়া- 
ছিলেন। ইতঃপূর্বে আর কোনও বাঙ্গালী এরূপ দাযিত্ব 
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পূর্ণ কাঁধ্য করিবার অধিকার পান নাই। মিষ্টার টয়েনবি 
লিখিয়াছেন,__]1160 57506 1900 0০911690001 99 
32৮00. [২0102021520 7২0৮, 8100 1 200 01086 17 
[842 119 25 117 ০102150 091 0)০ 01566106 0011175: 
(115 00011606018 11111095005 9175 11750917095 010 
09.1019) 0? ৪ 107655০ 1)91005 091190601 09115 
11. 9001) 01906.” বদ্ধমীনে অবস্থানকালে মহাঁরাঁজাধি- 
রাজ মহতাবচন্দের সহিত তাহার বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মে। 
এখনও বর্ধমান রাঁজবাটাতে সযত্বরক্ষিত রমাপ্রসাদের 
স্থন্দর তৈলচিত্র তাহাদিগের গভীর বন্ধুপ্রেমের কথা ম্মরণ 
করাইয়া দেয়। সেকালের ডেপুটী কলেক্টরদিগের পদ 
যথেষ্ট সম্মীনের ছিল। এই পদের গৌরবরক্ষার জন্য 
দেশীয় ডেপুটা কলেক্টরগণকে সিবিলিযান কলেক্টরদিগের 
ন্যায় জীকজমকে থাকিতে হইত। স্তরাঁং ধাহার! গ্রভৃত 
পৈত্রিক ধনের অধিকারী না হইতেন এবং অসাধুবৃত্তি 
অবলম্বন না করিতেন, তীহাঁরা এই পদ প্রাপ্ত হইয়া 
যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন বটে কিন্তু আথিক অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন না। প্রিন্স, 
দ্বারকাঁনাথের সহবাসে রমাপ্রলাদের রুচি অতি উচ্চ 
আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের 
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মুখে শুনিয়াছি যে তীহাঁর «আমীরি চাল” ছিল। যতই 
অধিক মূল্য হউক না কেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যাদিই 
ক্রয় করিতেন ও ব্যবহার করিতেন। রমাপ্রসার্দের আয় 
অপেক্ষা! ব্যয় অধিক ছিল, সুতরাং তিনি শীপ্ই খণগ্রন্ত 
হইয়া পড়িলেন। 


ন্ব্যলহ্ক্রীভলীল। এই সময়ে প্রখ্যাতনাম! গ্রসন্নকুমার 
ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়৷ প্রতি- 
পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদ চাঁকুরী পরিত্যাগ করিয়া 
প্রসন্নকুমারের ন্যায় স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতে 
কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী 
আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। “কলিকাতা 
রিবিউ” পত্রের একজন লেখক লিখিয়াছেন যে রমা- 
প্রসাদের ওকালতীতে প্রবেশ করিবার সময় একটু গোঁল- 
যৌগ হইয়াছিল। এই সময়ে একটা নূতন নিয়ম প্রচলিত 
হয় সেই নিয়মানুসারে প্রধান বিচারপতি জন্‌ রাঁসেল 
কলভিন্‌ তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র আনিতে 
বলেন। রমাপ্রসাঁদ তীহাঁর বন্ধু বিখ্যাত রামগোপাণ 


ঘোষকে এই বিষয়ে বলিলে, রামগোপাল অবিলহ্ছে ভারত- 
০৯ 





প্রনননকুমর ঠাকুর 
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বন্ধু ড্রিস্কওয়াঁটার বেখুনের নিকট গিয়া তাহার সাহাধ্য 
প্রীর্থনা করেন । দ্রিঙ্কওয়াটার বেখুন তখন এ দেশের 
ব্যবস্থাসচিব ছিলেন এবং তাহার অসামান্থ প্রতিপত্তি ছিল। 
তিনি ততক্ষণীৎ বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর স্যর জন্‌ লিট্‌- 
লারকে এই মর্মে পত্র লিখেন “যদি নেলসনের পুত্র 
নৌ-বিভাঁগে কর্মূপ্রার্থী হইতেন তাহা হইলে কি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিফলমনোরথ করিতে পারিতেন? 
যদি রামমোহন রাঁয়ের পুত্রকে বিভারালয়ে নিজের চেষ্টাতেও 
অর্থোপার্জন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে 
এতন্দেণীয গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কের বিষয় ।” বেখুনের স্তুপা- 
রিসের ফলে রমাপ্রসাঁদের নাঁম উকীলশ্রেণীতুক্ত 
হয়। প্রথম বৎসর রমাপ্রনাদের তাঁদৃশ আয় হইল না, 
কিন্ত চাকুবীতে তিনি ঘে বেতন পাইতেন, দ্বিতীয় বত্সর 
ওকালতীতে তাহার দ্বিগুণ আষ হইল। প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের নিকট তিনি অনেক সাহাধ্য লাভ করেন। অন্ান্ 
পিতৃবন্ধুগণের সাহায্যে রমীপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি 
লাভ করিতে লাগিলেন । ১৮৫০ শ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে 
প্রসন্নকুমার অবসব গ্রহণ করিলে বমাপ্রসাদ প্রধান বিচার- 
পতি মিষ্টার জন রাঁসেল কল্ভিনের স্থপারিষে ল 
ডালহৌসী কর্তৃক তীহার স্থানে সরকারী :উকীল নিযুক্ত 


ৃ 
] 
ৃ 
.& 





্ 
রত 


সপ শি শী ০৯ শিস শিপ পি পভ, | ৮১০৮ 


০5 


সপ ৮ টা ৮ 


| ৃ ও টু 


শা শি আপা শীস্প এ পা শিস 


রি 
নি ক 
ও 
রর টু রে এরা জে 
লে লালাারারিরা সিরা সপ্পশিসপীশি সদ ্ স্পা এ 
১ শত  প+ ৯ শার্শা পি পাস সপ পপ ্ 


লর্ড ড্য।লহৌদী 


৯৪ সেকালের লোক 


হইলেন। এই সময় হইতে তীহার আর প্রতিষ্ঠার সীমা 
রহিল না। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত প্রসার 
ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন। যেরূপ দক্ষতার ও 
নিপুণতাঁর সহিত তিনি কাধ্য করিতেন তাহাতে ইংরাজ 
বিচারকগণ বিন্মিত ও চমত্কৃত হইতেন। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর 
অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় জে, আর, কল্ভিন তাহাকে বিশেষ 
স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন । আঁট বৎসর কাঁল কলেক্টীরের কাঁধ্য 
করিয়া জমি ও খাজনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক 
নিয়মাদিতে তাহার অসামান্য জ্ঞান হইয়াছিল । সদর দেওয়ানী 
আদালতের অধিকাংশ মোৌকদ্দমাই জমি ও খাঁজন! সংক্রান্ত । 
স্থতরাং রমা প্রসাদ অতি হ্থন্দরভাবে এই সকল মোকদ্দম! 
বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাহার যুরোগীয় ও দেশীয় প্রতি- 
দন্বীরা কিছুতেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না । রমা- 
প্রসাঁদের অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল এবং ছুবহ বিষয়গুলিকেও 
সরল ও সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল । তিনি 
বাগী ছিলেন না, কিন্তু শান্ত ও ধীরভাবে আপনার বক্তব্য 
বলিয়া যাইতেন, কখনও একটাও অনাবশ্ঠকীয় কথা বলিতেন 
না। তীহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেহই তাহার স্যাঁয় 
বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পাঁরিতেন না। তিনি 
কিছুতেই উষ্ণ হইতেন ন1। 
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সদর দেওয়ানী আঁদীলতের সর্বপ্রধান উকীলরূপে 
দেশীয় ও যুরোপীয় নানা শ্রেণীর নান! প্রকারের ব্যক্তির 
সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সকলেই 
তাহার অমায়িক ও বিনয়নআ ব্যবহারে সন্তষ্ট হইতেন। 
এইরূপে তিনি নকল সমাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং 
সকল সমাঁজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। তিনি যুরোপীয় ও দেশীয় সমাজের মধ্যে বন্ধন- 
স্বরূপ ছিলেন। রাজনীতি-বিশীরদ কৃষ্ণদাঁস পাল একস্থানে 
লিখিয়াছেন যে, দ্বারকানীথ ঠাকুরের পরে আর কোনও 
বাঙ্গালী রমাপ্রসাঁদের স্তাঁয় যুরোপীয় সমাজে এতদূর 
প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার কথার, 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 


গল গ্রাভিজ্ঞা। রমাপ্রসাদ অতিশয় গুণগ্রাহী 
ছিলেন। ভবিষ্যতে যিনি হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে 
বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন, সেই মনীষী দ্বারকা- 
নাথ মিত্রের জীবন-প্রভাতে রমাপ্রসীদই তাহাকে প্রতিষ্ঠা 
লাভে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের প্রতিভার 
পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী রমাপ্রসাঁদ তাহাকে যে সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন সে সাহাধ্য না পাইলে দ্বারকানাথ অত শীদ্ত 


৯৬ সেকালের লোক 


প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। 
দ্বারকানাথের একজন চরিতকার রমাগ্রলাদের সহিত 
তাঁহার সম্বন্ধ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন £-- 


“রুমাপ্রসাদ বাবু দে সময়ে গবর্ণমেন্টের সিনিয়র উকীল এবং 
উকীলবরের প্রধান ছিলেন। তাহা ছাড়া তাহার ক্ষমতা! অতুলনীয় 
ছিল, স্থতরাং নৃতন উকীলদিগের অনেকে তাহার স্থনজরে 
পড়িবার চে! করিত। রমাপ্রসাদের তীক্ষ দৃষ্টি সকলের উপর 
থাকিত, যোগ্য লোক পাইলে তিনি সন্ত্গমনে তাহাকে সাহায্য 
করিতেন। দ্বারকানাথ বারে প্রবেশের অগ্পদিন্মধ্যে রমাপ্রসাদের 
ৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন, রমাপ্রসাদ বাবু ইহাকে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ও 
কাজের লে।ক দেখিয়া অনেক মময নিজের লহকারী বা জুনিয়র করিয়া 
লইতেন।” 


রমাপ্রসাদেরই চেষ্টায় “ব্যবস্থা দর্পণ” প্রণেতা দরিদ্র- 
সন্তান শ্যামীচরণ সরকার স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান অনু- 
বাদকের পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বাবু (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি ) অনুকুলচন্ত্ু 
মুখোপাধ্যায়ও ওকালতীর প্রথম অবস্থায় রমাপ্রসাদের 
নিকট হইতে যথেষ্ট সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 

রমাগ্রসার্দের গুণগ্রাহিতার আর একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে 
প্রদান কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । মৌলবী (পরে নবাব 


কি 





ভ্বারকানাথ মিত্র 


৯৮ সেকালের লোক 


বাহাদুর ) আবছুল লতিফ খা! জাহানাবাঁদের ডেপুটী ম্যাঁজি- 
ট্রেট রূপে সেই ডিভিসনের যথেষ্ট উন্নতি সংসাঁধিত করেন । 
তিনি জাহানাঁবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার 
সময়ে রমাপ্রসাঁদের নেতৃত্ে স্থানীয় সন্্ান্ত ব্যক্তিগণ আবদুল 
লতিফকে একটা অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎকালে 
অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রথা এতদূর বিস্তৃতিলাভ করে 
নাই। কিন্তু দেশের এইরূপ উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ না! কর! গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদের নিকট দৌঁষাঁবহ 
মনে হইয়াছিল । ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ 
সম্বলিত একখানি পত্রে রমাপ্রসাঁদ আব্দুল লতিফের উচ্চ- 
প্রশংসা করিয়া করিয়া তৎসহিত অভিনন্দন পত্রটি প্রেরণ 
করেন। বিনয়ের অবতার আবছুল লতিফ যে প্রত্যুত্তর 
দেন তাহার শেষভাগে রমাগ্রসাঁদকে লিখিয়ীছেন,-- 
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শ্পিক্ষাভিজ্ডাক্রে আস গ্রহ | দেশে শিক্ষাবিত্তাঁরে 
রমীপ্রসাঁদের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৪৫-৪৬ খু্টাবের 


মি, ৮ 





প্‌ পপ রশ 


নবাব আবছুল লতিফ খা! বাহাদুর 
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এ 4 রঃ ” 
বিডি ভা নু 


১০০ সেকালের লোক 


শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট দৃষ্টে গ্রতীত হয় যে বাঁশবেড়িয়য় 
রমাপ্রসাঁদ একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
তিনি ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিদ্যালয়ের সমস্ত 
ব্যয়ভার বহন করিতেন। উহাতে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র- 
গ্রন্থের শিক্ষা প্রদত্ত হইত ।* 


শ্যামাচরণ তত্ববাঁগীশ এই পাঁঠশালার শিক্ষক এবং 
সুপ্রসিদ্ধ রাগোপাল ঘোষ এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুরীতি অনুসারে বেতন না 
লইয়া বিদ্যাদন করা হইত। 


আলেকজাগাঁর ডফ. প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্বষ্টধর্শ- 
প্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের অনিষ্টকর প্রভাব 
হইতে হিন্দু বাঁলকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৪ 
খৃষ্টাবে মহষি দেবেন্দ্র নাথ “হিনদহিতার্থী বিগ্যালয়* প্রতি- 


লস শি পেপে পাপ পা পপি পা সামী প্র 


+.011516 15 20102105115 501)001 20 8810509118 থোঃ 
15016170562 01 10170 16251101176, 50000116070 320 
[09106170187 2617185016 21007 12102. [17590 1২2, 0) 
5015 06 015010811151)60 07555, 1015 9500101151060 00 


8156 01005109006 ৮০027010 [01110011)165, 
একী 


পপ শাািশীশশ 


নীরবকন্ী রমাপ্রসাদ রায় ১০১ 


ঠিত করেন। $ রমাগ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয় 
স্থাপনে যথেষ্ট সাহীধ্য করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ের 
অন্ততম অধাক্ষ ছিলেন। তূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিছ্যা- 
লয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাঁজনারায়ণ বস্থ উহার পরিদর্শক 
ছিলেন। 


শ্পিক্ষা1 শ্পভ্তিম্মদ্ষ । কলিকাতায় বিশ্ববিগ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠার পূর্বের গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিষুক্ত একটি শিক্ষা পরিষদ 
এদেশে শিক্ষাঁবিস্তারের ব্যবস্থা করিতেন এবং শিক্ষা 
বিষয়ক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। রমাপ্রসাদ 
কিছুকাল এই পরিষদের অন্ততম সদস্য ছিলেন। এতন্দেশে 
ইংরাজী শিক্ষীপ্রবর্তনের প্রথম যুগে পরিষদকে বনু 
জটাল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। সে 
সকল গ্রশ্নেব সমাধানে মনীষী রমাগ্রলাদের স্ুচিত্তিত 
মন্তব্যাদি যে কতদূব সহায়তা করিয়াছিল তাহার 
ইয়ত্ব। নাই। একবার ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গাল! গবর্ণ- 
মেণ্টকে রানি, যে টা প্রচলিত শিক্ষা 


শা নীপা শী পপিপীটিনী ৮০টি শত 2শাশি শি শি শশা সা শী শশী, শ্ 


£ ধীহারা এই বিছ্ালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহান জানিতে চাহেন 
তাহারা ১৮৩৮ শকের বৈশাখের 'তত্ববোধিনী পত্রিকায় “হন্দু 
হিতার্থা বিষ্ঠা লয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন। 


১০২ সেকালের কথা 


প্রণালীর গুণে দ্রেণীয় ভাষা 'ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি 
সংসাধিত হইয়াছে এবং বাঙ্গীলা ভাষা ও সাহিত্যের 
উন্নতির জন্য সেইরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবন্তিত করার চিত্য 
সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে বলেন । 
বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের অন্গবোঁধে এই সময়ে রেভারেগ্ড জেম্স 
লঙ মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকাদিব ও তাহার রচয়িতৃগণের 
নামের তালিকা সম্বলিত স্থপ্রসিদ্ধ রিপোর্ট লিখেন এবং 
রমীপ্রসাদ রাঁয়। রামগোপাঁল 'ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্রভৃতি শিক্ষাপরিষদের সদস্তগণ তাগাদেয স্ুচিস্তিত মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করেন । বর্তমান প্রস্তাবে রমাপ্রসাদের এই 
সকল মন্তব্যাদির ( 11) ) পরিচষ প্রদান করা সম্ভব 
নহে । ১৮৫৭ খৃুষ্টান্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইলে রমা প্রসাদ উহীর প্রথম “ফেলো” বা সদন্ত নির্বাচিত 
হন | বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিপ্িকেটে তিনি ব্যবস্থাশান্ত্রের 
প্রধান সদ্য ছিলেন । এতন্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্তও 
র্মাগ্রসাঁদ যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 


2লঞ্জুম্ন স্ম্মতিিসভ্ড। | শিক্ষা পরিষদের সভা- 
পতি ট্রিষ্কওয়াটার বেখুনের সহিত রমীপ্রসাদদের অত্যন্ত 
সৌহাদ্যি ছিল । বেখুনের মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী তীহার 


নীরবকন্মী রমাপ্রসাদ রায় ১০৩ 


স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট দ্রিবসে 
মেডিক্যাল কলেজের হলে একটা বৃহৎ সভা আহৃত করেন । 
রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
তিনি এই সভায় নিয়োদ্ধত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করেন এবং বেখুনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পঞ্চাশ £টাঁকা দাঁন 
করেন ৪ 
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তল্রশ্ুন্ন সব্ড1 ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাপরিষদের ও 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক ডাক্তার এফ. 
জে মৌয়েট কতিপয় যুরোগীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির 
সহযোগিতায় ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষাপরিষদের 
সভাপতি পরলোঁকগত ড্রিস্কওয়াটার বেখুনের ন্মরণার্থে 
“বেখুন সৌসাইটা” নামক একটী সাহিত্যসভাঁর প্রতিষ্ঠা 
করেন | সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাই- 
বার এবং যুরোপীয় ও দেশয়দিগের মধ্যে জ্ঞানামুশীলন 
বিষয়ক সংযোগন্থাঁপনের উদ্দেশ্তে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা । 
রমীপ্রসাদ এই সভার একজন হিতাঁকাঁজ্ী ও উৎসাহণীল 
সভ্য ছিলেন | এই সভা এক্ষণে জীবিত নাঁই, কিন্তু 
এককালে ইহার অসামান্ঠ প্রতিপত্তি ছিল এবং এমেশের 





ডাক্তার এফ. জে, মৌয়েট 
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অনেক কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল । ডাক্তার ডফ, ভাক্তার 
রোঁয়ার, ডাক্তার চিভাঁস? কর্ণেল গুডউইন্১কর্ণেল ম্যালিসন, 
রেভারেও্ড ডল, রেভারেও্ড স্মিথ, হেনরী উড্রো৷ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ যুরোপীধগণ এবং রেভারে্ড কুষ্খমোহন বন্য্যো- 
পাঁধ্যায় রেভারেণড লালবিহারী দে, কিশোরীটাদ মিত্র, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাঁসচন্ত্র বস্তু, প্যারীচরণ সরকার, 
প্রসন্নকুমার সর্ববাঁধিকাঁরী, ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর, সুর্ধ্যকুমার 
গুডিব চক্রবর্তী, মহেন্দ্লাল” সরকাঁব, নবীনকৃষ্ণ বন্থু। 
কালীকুমার দাস প্রভৃতি বাঙ্গালী মনীধষিগণের বাগ্সিতায় 
যখন সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন উহার কি 
গৌরবের দিনই গিয়াছে ! গবর্ণর জেনারেল, লেফ টেনাণ্ট 
গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সকল পণ্ডিতগণের 
বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্ত সভাগৃহে আগমন করিতেন। 
মধ্যে এই সভ। একবার অতি হীনাঁবস্থায় পতিত হয়। 
এমন কি, উহ! বিলুপ্ত হইবারও সম্ভাবনা হয়। এই সময়ে 
(১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) সভার কষেকঞজন .হিতৈষী পুবাঁতন সভ্য 
সভাঁকে অকালমৃত্যু হইতে রক্গা করিবার উদ্দেশ্বে ডাক্তার 
আলেক্জাগ্াঁৰ ডফকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে 
সম্মত করেন । ডাক্তার ডক তাহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহের 
সহিত এই সভার সভাপতিত্ব স্বীকার করেন | »তিনি 
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অতি অল্প দ্রিনের মধ্যেই উহাকে নুতন জীবনে উদ্দীপ্ত 
করিয়! তুলিয়াছিলেন | কার্যের সুবিধার জন্ত তিনি এই 
সভাকে ছয়টী শীখায বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক শাখার 
কাধ্য স্থসম্পারদিত করিবার মানসে উপযুক্ত ও বিচক্ষণ 
সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া দেন । এই শাখাগুলি ও 
তাহার সভাপতি ও সম্পাদকদিগের নাঁম এস্থলে উল্লেখ- 
যোগ্য £- 


সভাপতি_মিষ্ীর হেনরী উড্বো 
শিক্ষা | 


সম্পাদক-_বাবু রাজেন্দ্র নাথ মিত্র 


সাহিত্য ও সভাপতি-মিষ্টারঃ ই, বিঃ কাউয়েল 
দশন 


সম্পাদক-_বাঁবু গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ 


বিজ্ঞান ও | সভাঁপতি-_মিষ্টার এইচঃ এস, স্মিথ 


শিল্প সম্পাদক-মিষ্টার--লে রীজ, 


সভাপতি-ডাক্তার ন্রম্যান চিভা” 
পরে ডাক্তার ক্রহাম 
সম্পাদক-_বাঁবু নবীনকুষ্ণ বন্থ 


চিকিৎসা ও 


স্বাস্থ্যে নতি 
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সম্ীপতি-"'মিষ্টার জেম্স্‌ লঙ্‌ 
সমাজবিজ্ঞান 

সম্পাদক-__বাবু কাঁলিকুমার দাস 
এতদ্দেশীয সভাঁপতি-_বাবু রমাগ্রপাদ রায় 
ত্রীজাতির | সম্পাদক-_বাবু হরচন্জ দত 
উন্নতি 


শেষোক্ত শাখায় এতদ্দেশীধ সত্রীলোঁকদিগের জ্ঞানের 
ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রশ্নাদির আঁলোচন! হইত । এই 
আলোচনায় এতদ্দেণীয় সমাঁজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার 
ও স্ক্স বিচার শক্তির প্রযোৌজন বলিয়া, (ডাক্তার ভফের 
কথায় )2 17801৮০ 50100167091) 01 079 1)151165 
008110080107৮-- রমাপ্রসাদ রায়কে উহার সভাপতি 
নির্বাচিত কর! হয়। 

১৮৬৭ খুষ্টান্দে ১৫ই মার্চ দিবসে বেখুন সভায় মিষ্টার 
ওয়াইলি নামক একজন যুরোঁপীয "হানামুর ও স্ত্রীশিক্ষা” 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । প্রবন্ধ পাঠের পর 
সভাপতি ডাক্তীর ডফ. রাঁজা কাঁলীরৃহ্ন দেব, রেভারেও 
মিষ্টার সি, এইচ, এ, ডল্‌, রমাগ্রসাদ রাঁয়, গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ, 
কালীকুমার দাস, সার বার্ল ফ্রেয়ার ( পরে বোরাইয়ের 
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গবর্ণর ) প্রভৃতি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন । রেড 
রেণ্ড ডল্‌ এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে,ধনী ও ক্ষমতাশালী 
হিন্দুগণ তাঁহাদের গৃহে খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে 
আপত্তি করিয়া থাকেন শুন! যায় সেই কথা সত্য কি না। 
রমাপ্রসাদ ইহার উত্তরে বলেন যে আজিকাঁলি সচরাচর 
কেহ সেরূপ আপত্তি করেন না । ত্রিশ বৎসর, এমন কি 
দশবৎসর পূর্বেও এবিষয়ে আমাদের যে সংস্কার ছিল এক্ষণে 
তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । তিনি আরও বলেন যে 
গবর্ণমেন্ট থোচিত সাহাধ্য করিতেছেন না বলিয়াই স্ত্রীশিক্ষা 
এদেশে তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না । 

১৮৬০ খুষ্টান্দে ৮ই নভেম্বর দিবসে বেখুন সভায় ডাক্তার 
ডফ. ঘোঁধণা করেন যে পরবর্তী এপ্রিল মাসে রমাপ্রসাদ রায় 
্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক শাখার কাঁ্ধ্য বিবরণী পাঠ করিবেন। কিন্ত 
কোনও কারণবশতঃ উহা! এ বৎসর পঠিত হয় নাই। বেখুন 
সভায় কার্যবিবরণী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় 
এক্ষণে জানিতে পারা যায় নাযে পরে রমাগ্রসাদ কোনও 
অভিভাঁষণ পাঠ করিয়াছিলেন কি না। 


বুননৃভ্ডিনস স্স্রত্ভিস্নভ্ভ1। সদর আদালতের অন্ত- 
তম বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কলভিন্‌ রমাপ্রসাদকে খুব 
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স্নেহ করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদে- 
শের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি 
যথেষ্ট কা্যততৎ্পরতাঁর পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ 
ৃষ্টান্দেব ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম 
ও উদ্বেগে জরাক্রান্ত হইয়! গ্রাণত্যাগ করেন এবং আগ্রা 
দুর্গে সমাহিত হন। রমাপ্রসাদ তাহার এই পরম 
উপকাঁরকের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শনার্থে মেটকাঁফ হলে একটি 
সভা আহুত করেন এবং" একটি মনোরম বক্তৃতা 
করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর জেমন্‌ 
কল্ভিন্, এডভোকেট জেনারেল মিষ্ঠার উইলিয়ম রিচি 
প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি 
করিয়াছিলেন । 

উব্ভল্-্স্চিহ্ম শ্রক্ষেশীষ্র জুত্ভিল্ষ 
রমাপ্রসাদ নীরবকম্মী ছিলেন, হুজুগপ্রিয় ছিলেন না। 
দেশহিতকর সভাঁসমিতির কার্যে তাহার আন্তরিক সহানু- 
ভূতি ছিল কিন্তু তিনি নিক্ষল রাষ্্ীয় আন্দোলনাঁদিতে 
যোগদান করিতে ভালবাঁসিতেন না বা বক্তারূপে প্রসিদ্ধি- 
লাভের প্রয়াদ পাইতেন না। প্রকাশ্ত সভাসমিতিতে 
তিনি যে ছুই একটি বক্তৃত| করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার 
গভীর চিন্তাঁশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ভাবের 
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উচ্দ্বাসে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে অভিভূত না করিয়া তিনি 
স্থচস্তিত মন্তব্যের দ্বার তাহাঁদিগের মনকে মুগ্ধ করিতেন। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় ছুভিক্ষ-প্রগীড়িত নরনারীদিগের 
সাহাধ্য কল্পে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী দিবসে চেম্বার 
অব কমার্স সভার গৃহে কলিকাঁতাবাঁী একটি সাধারণ 
সভা আহৃত করেন। এই সভায় রমাগ্রসাদই সর্ববপ্রথমে 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় ছুভিক্ষের প্রকৃত কারণ ও তন্নি- 
বারণের প্রকৃত উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। 
তাহার ইংরাজী বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম নিয়ে প্রদত্ত 
হইল ৫ 


“আমি ম্বয়ং অনুধাবন করিয়া যাহা দেখিয়াছি এবং অন্যান 
ব্যক্তির নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়ছি তাহাতে নিঃমংশয়ে 
বলিতে পারি যে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সমাজের 
বর্তমান অবস্থায় বিলক্ষণ প্রভেদ আছেশ! বাঙ্গালার সর্বত্র প্রাচুরধয, 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সর্ধত্র দারিদ্র্য ও অভাৰ পরিলক্ষিত হয়। 
সত্য বটে, স্থানে স্থানে প্রভূত এশর্ধ্যশালী ভূমাধিকারী পরিদৃষ্ট 
হয় কিন্তু তাহার গৃহত্যাগ করিয়া পঞ্চাণ বা একশত মাইল দুরে 
ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাত্র অভাব ও দারিজ্র্ে প্রাবিত। এই 
সভা একজন একটি কাল্পনিক বিপদের বিষয়ের আলোচন। করিয়াছেন 
এবং তিনি বলিয়াছেন যে মেবপ ক্ষেত্রে ভূম্যধিক।রীদিগের 
সাহায্যে কোন ফল ফলিবে নাঁ। ঈশ্বর না ককন, কিন্তু যদি এইরাপ 


১১২ সেকালের লোক 


বিপদ আসে তাহা হইলে আমি অকুঠ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বর্তমান সময়ের বা ১৮৪৭ খৃষ্টান্বের ছুভিক্ষের 
হ্যায় উহা তত ভীষণ আকার ধারণ করিবে না। উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশীয় ভুমিকর' সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে সেখানে জমীদারশ্রেণী 
বিলুপ্ত হইয়ছে-জমীদারগণ কেবল মাত্র পত্বনীদারে পরিণত 
হইযাছেন, এবং ধদ্দিও আমি বলিতেছি না যে প্রধানত; দেই 
দেশের ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার দোষেই এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, 
তথাপি আমর স্থির বিশ্বান যে তত্রত্য অধিবসিগণের সুখ ছুঃখের 
সহিত এই রাজন্ব বিষয়ক ব্যবস্থী অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত 
আছে এবং গবর্ণমেন্টের এই সকল ব্যবস্থার সংস্কারমাধন কর! 
অবশ্যকর্তব্য |” 


লিলগ্যাজল ল্লিনেল্দ যান্লাল্র 1 এই সময়ে 
রমীপ্রনাদ বৎসরে লক্ষাধিক টাঁকা উপার্জন করিতে- 
ছিলেন। লর্ড ক্যানিং ও স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট রমা- 
প্রসাদকে অত্যন্ত প্নেহ করিতেন। কোনও নূতন বিধি- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নীদি উত্থাপিত হইলে তাহার! রমা- 
প্রসাদের অভিমত জানিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাহার 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । 01৮1] 1১1905012 131], 
[২০176 13111) 5816 189 15021 ০909১ 0০110717751] 
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প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়.»তিনি 
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১৭১ রখ একা 


রমাগ্রসাদ রাষের বাঙ্গানা হস্ত।লব্‌ 
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4০ প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে তিনি 
গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তাহার অভিমত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভা তাহার মন্তব্যের 
দ্বারা অনেক উপকৃত হইয়াছিল। রমাপ্রসাঁদ দেওয়ানি 
কার্য্যবিধি আইনের যে বিস্তৃত টাকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
তাহা তৎ্কাঁলে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ১৮৬১ 
ষ্টাব্ধের মধ্যভাগে তিনি মিষ্টার বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল 
রিমেবযান্নারের পদে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্বে কৌনও 
বাঙ্গালী এই উচ্চপদ্ণ প্রাপ্ত হন নাই। এই পদের 
দায়িত্বপূর্ণ কাঁধ্য করিয়াও তিনি ওকাঁলতী করিতেন। 


০« হইহভনত্তেল্র সীসন্ন প্রশানলীসত। ১৮৬১ 
ুষ্টাব্দের শেষভাগে অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন 
হয়। এই সময়ে তিনি বিশ্রামের জন্ত মধ্যে মধ্যে 
আলমবাঁজার বা রাণীগঞ্জের উগ্ঠানবাঁটিকায় সময় অতিবাহিত 
করিতেন। কিন্তু রমাপ্রসাঁদের স্তাঁয় ব্যক্তির পক্ষে অলস 
ভাবে সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব । তিনি এই সময়ে, 
আইনগ্রস্থাদ্দির টীকা প্রণয়ন করিভেন। এই সময়ে 
[70৬৮ ৮৮০ 219 9০0৮০1760 নামক একথানি ইংরাজী 
পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি “ইংলগ্ডের শাসন প্রুগ্রাপী 


নীরবকন্মাঁ রমাপ্রসাদ রায় ১১৫ 


নামক একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত করিতে ব্বগীয় বাঁজ- 
কুমার সর্বাঁধিকারীকে সাহায্য করেন। পুস্তকথানি সেকালে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্ঘারিত ছিল । 
এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে রমাপ্রসাঁদ কতদূর সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন তাহ! পুস্তকথাঁনির ভৃঁমকাদৃষ্টে প্রতীত 
হয়। এই গ্রন্থথানি এক্ষণে দুশ্রাপ্য হইয়াছে । 

হজ্ছীজ জ্যবস্াসক্ক আভা । ১৮৬২ খষ্টাবে 
সেক্রেটারী অব ষ্টেটের আদেশানুনারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভা প্রতিষ্ঠিত হয। স্তির জন পিটার গ্রাণ্ট লর্ড 
ক্যানিংএর অনুমতি লইয়া রমাপ্রসাদকে এই সভার 
অন্ততম সদশ্ত নির্বাচিত করেন। এই সভায় আরও 
তিনজন দেশীয় সদশ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তীাহারাও 
অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। গ্রসন্নকুমীর ঠাঁকুরঃ রাজ। 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও মৌলবী (পরে নবাব) 
আবদুল লতিফ খঁ| বাহাদুরের যোগ্যতায় কাহারও সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন দেশীয় সদশ্যই 
রমাপ্রসাদের ন্তায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 
ব্যবস্থাপক সভায় রমাপ্রসাদের কাধ্য সম্বন্ধে কৃষ্দাস পাল 
একস্থানে লিখিয়াছেন -- 

“[]) 075 1,06151970155 0০018011 01 73917559] 6০ 
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1006 0112116510650 20101120107 001 0110. 


ক্যান্িহ স্স্ত্ভিল্রল্ষা। সভ্ভা। করুণার 
অবতার লর্ড ক্যানিংএর ভাঁরতপরিত্যাগকালে তাহার 
স্বতিচিহ্র স্থাপনের ব্যবস্থার জন্ত দ্রেশবাসিগণ ১৮৬২ 
খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিবসে টাউনহলে একটি বিরাট 
সত আহৃত করেন। রগাপ্রসাদ এই সভার একজন 
প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করিয়া একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। এই প্রন্তাঁবে 
ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমুত্তির জন্ধ তাহাকে ইংলগ্ের 
কোনও উপযুক্ত শিল্পীর নিকট বমিতে অনুরোধ করা 


৮ঠা 
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হয়। কৌতুহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত 
রমাপ্রসাদের ইংরাজী বক্ৃতাটির মর্ান্ধাদ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £_ 


“আমি তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিতে অনুকদ্ধ হইয়াছি এবং 
অতীব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য 
উপস্থাপিত করিতেছি । রাজকনম্চারী বলিয়। এইরূপ সাধারণ সভায় 
সীধারণ অবস্থায় আমি যোগদান করিতাম কি না সন্দেহ । কিন্তু বর্তমান 
ক্ষেত্রে আমি সেরূপ কোনও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি না। আমার 
মনে হয় যে কোন ব্যক্তি রাজকন্মা গ্রহণ করিলেই যে তাহাকে 
জাতীয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল সৎ ও মহৎ ভাবের অনু- 
ভূতি বিসর্জন দিতে হ্ইবে, ন্যায়পরতা ও মনুঘ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শনে বিরত হইতে হইবে এবং ধাহার! স্যায়তঃ আমাদের শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির পাত্র তাহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এইরূপ যুক্তি নিতান্ত ত্রাস্তিমূলক ! ভদ্র 
মহোদক্লগণ, আমরা আজ একটি বিশেষ এবং অসাধারণ কার্ধ্যো- 
পলক্ষে সমবেত হইয়াছি। শাসনকার্ষে;র অব্সানে গৃহপ্জত্যাগমনোন্ুখ 
গবর্ণর জেনারেলকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্য এই 
বিশাল রাজধানীর অধিবাসিগণ যে এই প্রথম সমবেত হইলেন তাহা 
নহে। বহুবার আমর। এই উদ্দেগ্ঠে পূর্ব সম্মিলিত হইয়াছি! কিন্ত 
মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে যে সেই সকল সভা যুরোপীয়গণ 
কর্তৃক প্রস্তাবিত, যুরোগীয়গণ কর্তৃক আহত এবং যুরোগীয়গণ কর্তুক 
পরিচালিত হইয়াছিল । আজিকার এই বিরাট সভা ভারতবাসীর 

সি 
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দ্বার আহৃত। ইহ কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সভ। নহে, 
শাসক সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে এই সভা আহত হয় নাই। পরস্ত সমগ্র 
ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্ববপ অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদ।যের প্রতিনিধি- 
গণ শ্বেচ্ছায় এবং ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজিকার এই হুন্দর সন্ধ্যায় 
ভারতবর্মের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রকে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। 

“ভদ্র মহোদয়গণ, যদি আমার ক্ষমতা থাঁকিত তাহ! হইলেও 
এই ক্ষুদ্ধ বন্তৃতীয ভারতবর্ষের জন্য লর্ড ক্যানিং যে প্রশংসনীয় 
কার্য করিয়াছেন তাহার সমালে।চনা করিতে আম।র প্রবৃত্তি হইত না। 
মেসকল কার্যের পুনরালোচনা করিলে হয়ত আপনারা এমন কিছু 
দেখিতে পাইবেন ন| যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়। যায় বা হৃদয বিমুগ্ধ হয়। 
বিরাট অথবা গৌরবময় যৃদ্ধ সংঘটিত ও বিজিত হইয়াছে, বিশাল 
রাজ্যবিস্বৃতি ঘটিয়ছে, তাহ।র শসনকালে আপনার হয়ত একপ 
ঘটনার কথা শুনিতে পাইবেন না, কিন্তু মহাশয়গণ, লর্ড ক্যানিং 
এমন কতকগুলি স্থায়ী উন্নতি সাধিত করিয়াছেন, আপন।দের 
কল্যাণের জন্য, আপনাদের প্রিয়তম অধিকারগুলি রক্গার জন্য, 
ভারতবর্মের মঙ্গলের জন্য, এমন অত্যাবঠ্কীয় কীঁধ্যসমূহ অনুষ্ঠিত 
করিয়াছেন, যে সে নকলের আলোচনা করিলে আপনারা এবং 
আপনাদের উত্তরপুকষগণ ভারতবর্মের সব্বশ্রেষ্ঠ উপকারক বলিয়! 
লর্ড ক্যানিংএর নাম চিরদিন পূজা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান 
দেখিবেন। কোনও জাতির ইতিহাদে যাহার তুলনা ন|ই--ভরত 
বর্ষের সেই মহাঁসঙ্কটকালে তিনি কিবপে আমাদিগকে এবং ভারত 
বর্নকে রক্গা করিয়াছিলেন, পুব্ববত্তী বক্তাদ্দের পর আমাকে কি 
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তাহা পুনরায় বিবৃত করিতে হইবে? যখন যুরোপীয়দিগের ক্রোধাগ্নি 
প্রন্থলিত হইয়! উঠিয়াছিল, যখন আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর 
মধ্যে কয়েকজন মাত্র ভ্রান্ত ব্যক্তির নৃশংস কার্ধ্য তাহাদিগকে প্রতি- 
হিংসাগ্রহণে ও বৈরনির্ধ্যাতনে উত্তেজিত করিষা তুলিয়াছিল, তখন 
এই মহাপুকষের অদম্য সাহস, অবিচলিত ন্যা।য়পরতা, সংযম ও 
মনুষ্যত্ব, অগণ্য নির্দোধীকে অকাল ও কলঙ্কিত মৃত্যুর কবল হইতে 
রক্ষা করিযাছিল, মহার।জীর রাজভক্ত লক্ষ লক্ষ প্রজ৷ 
তাহাদের জীবন ও হৃতসম্পন্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহারই 
কুপায় আজি আমরা এই বৃহৎ সভায় স্বাধীন নাগরিকরূপে বিদ্ধা ও 
শ্ব্ষ্যের গৌরব লইয়। সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাশয়গণ, 
ইহ। শ্াহার শাসনক।লের অন্ধকারময ছুর্দিনের কথা-_যাহাকে 
হিন্দুমতে তাহার শাননের লৌহঘুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি 
তাহার শাসনকালের স্থবর্ণযুগের কথা-_হদিনের কথা-স্মরণ করেন 
তাহা হইলে আপনারা দেখিতে প|ইবেন যে দেশের মধ্যে শান্তি ও 
প্রক্যস্থীপন এবং ভারতবর্ণের আর্থিক, সামজিক ও মানসিক 
উন্নতি সাধনের দ্বারা ভাহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎদর 
বিশেষিত হইযাছে। অস্ত্রের ঝন্‌ খান শব্দ নীরব এবং কামানের 
মুখ বন্ধ হইবামাত্র লর্ড ক্]ানিং সকলকে আবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না 
দেখিয়া (হয়ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা সে অবস্থায় দোষাবহ 
বলিয়া বিবেচিত হইত না) অপাধারণ মহত্বসহকারে ধার ও 
শান্তভাবে, রাঁজভক্ত ও রাজদ্হীদিগকে ন্যাষপরত। অথবা করুণার 
সহিত বিচার পূর্বক যথাষোগ্যভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। 

“মহাশয়গণ, অযৌধ্যার বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণের কথা 
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সেই প্রদেশের নূতন বন্দোবস্তের কথা, শিশুহত্যা নিবারণের কথা স্মরণ 
করুন, অথব৷ স্বধন্মানুনারে এতদ্দেশীয় রাজা মহারাক্তাদদিগের দত্তক 
পুত্রগ্রহণের প্রতিবন্ধকাদি বিদূরিত করিবার কথা স্মরণ করুন, অথব 
বিচারবিভাগের সংস্কারের কথা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে জীবন| 
ও সম্পত্তি নিকপদ্রবে ভোগ করিতে দিবার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
কার্ধ্যবিধি প্রণয়নের কথা, শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহদানের কথা, 
অর্থশান্্রসম্মত নিয়মানুলারে যুরোপীয় মূলধনের আমদানী করিয়া দেশের 
বশ্বর্ধ্য বৃদ্ধির কথ! স্মরণ ককন, এই স্থবিশ।ল সাঞ্াজ্যের আয় ও ব্যয়ের 
মমতা রক্ষার চেষ্টার কথা, ভূমিন্বত্ব ও পতিত জমি বিক্রয় সংক্রান্ত 
ব/বস্থাদির কথা স্মরণ করুন, আপনার! দ্রেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের 
কল্যাণই লর্ড ক্যানিংএর চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল। তাহার শাসন- 
কার্ষ্যের সব্বপ্রধান কাত্তিস্তন্ত-_যাহাকে ভ্রাস্তলোক €নেটিব' রাজ্যশাসন 
প্রণালী বলেন- দেই জাতীয় রাজ্যশামন পদ্ধতি প্রচলনের প্রতি 
আপনাদের মনোযোগ আকর্ণণ করিতেছি । ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড 
উইলিয়ম বেটিস্ক এই পদ্ধাতর হুত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লর্ড 
ক্যানিংএর শানন কালেই উহা। প্রচলিত হয়। ভূম্যাধিকারী এবং অন্যান্য 
সন্্রান্ত ব্যক্তিদ্রিগকে দেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিবশেষে দেশের উন্নতি- 
বিধানের জন্য দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া! তিনি ভারতবর্ষে 
একপ্রকার শ্বায়ত্তশাসন প্রবন্তিত করিয়াছেন এবং মানুষের আকাজ্জণীয় 
সব্বোচ্চ রাজকাধ্যে দেশীয়দিগকে যুরোগীয়দিগের সহিত সমান আঁধকার 
প্রদান করিয়াছেন। আমাদের পৃব্বপুকষগণ কি কখনও কল্পনাও 
করিতে পারিহেন, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাদের 
কি তাহা! শুনিবারও সম্ভাবনা ছিল, যে রাজা দিনকর রাও বা রাজ। 
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'প্রতাপচন্ত্র সিংহের স্ায় দেশবাসী ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ও লেফটেনাপ্ট 
গবর্ণরের সহিত সামাজ্যশাসন সভায় একত্রে উপবেশন করিয়া মেই 
অতুল প্রতাপান্বিত শাসনকত্বাদিগকে দেশহিতকর বিষয়ে পরামর্শ 
দিবেন? 


“ভদ্রমহোদয়গণ, এই সকল এবং এইবঝপ কার্ষ্যের দ্বার। লর্ড ক্যানিং 
মহারাজ্জীর সাআজাজ্যে শান্তি, সুখ, সন্তোষ ও রাজভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। এই মহাজ্মার প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শনের জন্, তাহার সদনুষ্ঠান 
সমূহের স্মৃতিরক্ষার জন্য, তাহার বিচক্ষণ এবং উদার নীতি দ্বার 
পরিচালিত সৎকার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য আমরা অগ্য এইস্থানে 
সমবেত হইয়াছি, এবং ইহ! আশা করা যায় যে, আমরা অছ্য এই সভায় 
যাহা করিব এবং সঙ্কল্পল করিব তদ্থার জগতকে দেখাইতে 
পারিব যে শ্রশাসনকর্তরর সৎকার্ধ্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে 
এবং তাহাকে সমুচিত শ্রদ্ধাপুপ্পাঞ্জলি প্রদ[ন করিতে ভারতবর্ম কখনই 
পশ্চাৎ্পদ নহে ! 


“মহাশয়গণ, যে মহাক্সাকে আমর! শোকাকুলিত হৃদয়ে বিদায় 
দিতেছি তাহার প্রতি আমাদের কুতজ্ঞতার উপযুক্ত কি স্মৃতিচিহ্‌ 
স্থাপিত হওয়া উচিত তাহা আমি কল্পনা করিতে অক্ষম। কিন্ত 
যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত কর! হইতেছে তাহ! 
গ্রহণ করিতে বলিবার সময় আমি আগ্রহের সহিত এই অনুরোধ 
করিতেছি যে আপনার! যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন তাহা যেন 
লর্ড ক্যানিংএর উপযুক্ত হয়, ভাহার মহৎ এবং প্রশংননীয় কার্য্যের 
উপযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষ ও তাহার ,লক্ষ লক্ষ অধিবাপী, যাহাদের 
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প্রতিনিধিরপে আপনারা এস্ানে সমবেত হইয়াছেন, তাহাদের 
উপযুক্ত হয়।” 

লর্ড ক্যাঁনিংকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার 
জন্য এই সভাঁয় যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন তন্মধ্যে রমীপ্রসাদ অন্ততম। রমাঁগ্রসাদ লর্ড 
ক্যানিংএর স্বৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঁচশত টাঁক। দান করিয়া- 
ছিলেন। 


গীপ্উ স্যরতিল্রল্ষা। সলিভি। দুই মাস 
পবে সর্বজনপ্রিয় লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর জন্‌ পিটর 
গ্রাণ্টকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে যে সকল 
দেশনায়ক তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যেও রমা- 
প্রসাদকে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। রমাপ্রসাঁদ তাহার স্মৃতি- 
রক্ষা সমিতির অন্যতম সদশ্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন । 


হাউইক্কফোতেল িগভ্রশ্ভি। পূর্বে 
এদেশে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট নামক দুইটি সর্বব- 
প্রধান বিচারলাঘ ছিল। সদর আদালত বা কোম্পানির 
আদালতে মফঃম্বল কোর্টের মোঁকদ্দমার আগীল শুনা হইত। 
এই আদালতের বিচারপতিদ্দিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি 


শি 
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সম্থন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া এতদ্দেশীয় 
বিচারকগণের মধ্য হইতে ইহারা নির্বাচিত হইতেন। 
স্থপ্রিমকোর্টের বা মহারাঁজ্বীর আদালতের বিচাঁরপতিগণ 
বিলাত হইতে আমিতেন। বলা বাহুল্য, এই ছুই আঁদাল- 
তের বিচারপতিদের মধ্যে গ্রায় মনোমালিন্য ঘটিত। ছুইটী 
বিচারালয় একত্র করিয়া একটা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত 
করিবার কথা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল কিন্ত 
কোঁন কারণ বশতঃ উহা স্থাপিত করা তখন যুক্তিযুক্ত বোধ 
হয নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্তর চার্শস উড. পালিয়ামেন্টে 
হাইকোর্ট স্থাপনের কথা পুন্রাঁয় উত্থাপিত করেন এবং 
বিচারপতি নিয়োগ সন্বন্ধেও নূতন নিয়মাদি প্রবর্তিত 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাঁশ করেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং 
তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতার সহিত “53:53960 ৪ 
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প্রবল আপত্তি সত্বেও অবশেষে এই বৎসর পালিয়া- 
মেন্টের নৃতন বিধি দ্বারা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর হইল 
এবং একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবারও আদেশ 
আসিল। ১৮৬২ খুষ্টান্বে হাইকোট্ট প্রতিষ্ঠিত হইল । 
রমাপ্রসাঁদ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন ন1 ধিনি 
এই পবিত্র ধন্মীধিকরণে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিতে 
পারিতেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড এল্গিন্‌ তাহাকে এই 
পদের জন্য মনোনীত করিলেন এবং মাননীয় মিষ্টার হাঁরিং- 
টনকে দিয়া! রমীপ্রসাঁদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে 
ভারতসম্রীজ্জী ত্াহীকেই এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করি- 
যনাছেন। কিন্তু তখন অত্যধিক পরিশ্রমজনিত রোগে 
রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। দেশবাসীর 
ভবিষ্যৎ উন্নতির আশ! দেখিয়! রমাপ্রসাদের আনন প্রধুল্প 
হইল। তিনি হাঁরিংটনকে ধন্যবাদ দিয়া ম্মিতমুখে 


পন 
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বলিলেন, “আঁমি এখন উচ্চতর বি্চারালয়ের সম্মুখে যাই- 
তেছি। নিয়োগ পত্র লইয়া আমি কি করিব?” * 
ক্রলো-কগগীমন । বাস্তবিক ব্যবস্থাপক 
সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য, লিগ্যাল রিমেশ্বণন্নারের পরিশ্রম- 
সাধ্য কাঁধ্যঃ সদর আদালতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহরাজীবের 
কার্য, এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যের গুরুভারে রমা- 
প্রসাদ ব্ছদিন হইতেই ভগ্রন্থাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তথাপি দিন রাত্রি তিনি কন্মে নিরত থাকিতেন। মানুষের 
শরীরে কত সহা হয়? ১৮৬২ খষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি 
যকৃতরোগে আক্রান্ত হইয়া শধ্যাঁগত হইলেন | ডাক্তার 
ওয়েব, ডাঞ্জীর গুডিব, ডাক্তার ম্যাকরেঃ ডাক্তার গু, 
স্যকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক- 








* অমর কবি দীনবন্ধু তদ্দিরচিত 'স্রধুনী” কাব্যে রম প্রসাদের 
অক।লমৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন 2-- 
“আইন পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর 
সাধিতে স্বদেশ হি৩ ছিলেন তৎপর । 
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়, 
অন্তমিত হ'ল কিন্তু না হতে উদয়, 
অভিষেক দ্িনে গেল শমন ভবনে, 
কোথ। রাম রাজ! হয় কোথা গেল বনে।” 
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গণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও রোগের উপশম হইল না। বাহির 
সিমুলিয়ার বাটা হইতে চৌরঙ্গীতে স্বাস্থ্যঝর স্থানে তাহাকে 
স্থানাত্তরিত করিয়৷ চিকিৎসা করা হইতে লাগিল । যখন 
রোগে শধ্যাগত তখনও রমীপ্রসাদ দেশের কথা তৃলেন 
নাই। তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদপত্র পড়িয়া! তাহাকে 
শুনাইতে বলিতেন এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির সংবাঁদ 
লইতেন। যখন ইংলিশম্যানের টেলিগ্রাম লর্ড ক্যানিংএর 
মুত্যুনংবাদ বহন করিয়া আনিল» তখন রমীপ্রসাঁদের নয়নে 
অশ্র দেখা দ্িল। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বা পরিত্যাগ করিয়া 
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “ভারতবর্ষ তাহার সর্ববশ্রে্ 
বন্ধকে হারাইয়াছে! সেইদিন হইতে তাহার মনে এক- 
প্রকার ধারণ হইল যে কাহারও মুত্যুকাঁল আঁসন্ন। তাহার" 
রোঁগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । মাননীয় মিষ্টার 
হারিংটন, মাননীয় মিষ্টার রেকস, প্রফেসর লীজ, মিষ্টার 
কক্রেন্‌ প্রভৃতি স্থপ্রিম কৌন্সিলের সদস্য, জজ, গবর্ণমেণ্টের 
সেক্রেটারী, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক হইতে সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত 
রমীপ্রসাদের সকল শ্রেণীর বন্ধু ও প্রতিভাঁপুজকগণ তাহার 
বাটাতে গিয়া তাহার স্বাস্থ্য সংবাদ লইতে লাগিলেন । কিন্তু 
দেশবাসীর ও বিদেশবাসীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতির আধাঁর, 
রমাগ্রসাদের কাল পূর্ণ হইয়াছিল । ১৮৬২ শ্রীষ্টান্দের ১ল| 
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আগষ্ট (১৮ই আবণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে শুক্রবার বেল! দ্বিপ্র- 
হরের সময় তিনি ইহ্ধাঁম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গ- 
দেশ একটা প্রকৃত সন্তান রত্ব হাবাইলেন । 

স্ক্ুতিল্রল্কাল্র 11 রমাপ্রসাঁদের মৃত্যুতে 
'সমগ্র বঙ্গদেশ শোকে কাঁতর হইয়াছিল । ইংলিশম্যান, 
হরকরা প্রভৃতি ইংরাঁজ-সম্পাদিত সংবাঁদপত্রও উচ্চক্ে 
তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। “মৌম- 
প্রকাশঃ হুইতে উদ্ধত নিয়্লিখিত অংশ হইতে প্রতীত হয় 
যে এদেশে রমাপ্রসাদের স্মতিচিহ্‌ স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়া- 
ছিল £_- 

প্টাকাপ্রকাশে বরিশাল হইতে একজন লিখিয়াছেন, তত্রত্য 
উকীল বাবু বিশ্বেশ্বর দাসের যত্রে তাহার বাঁটীতে রম প্রসাদ বাবুর 
স্মরণার্থ এক চাদ] হইয়াছে । ইহার মধ্যে ৮**২ টাকা উঠিয়াছে, 
রমাপ্রদাদ বাবুর ম্মরণার্থ কি চিহ্ন করা হইবে, সভা এখনও তাহ! 
স্থির করেন নাই। এই টাঁকা ভারতব্ষীয় সভীর নিকটে প্রেরিত 
হউক। হ্রিশ সমাজ-গৃহ * নির্মিত হইলে তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ 
বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমুত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে 


শপ পাস শাটার শশী সী শী শিস 





* মহাত্সা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হিন্দু 
পেটিয়টের স্বদেশপ্রেমিক সম্পাদক ৬হরিশ্ন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
ম্মরণার্থ একটি সমাজগৃহ নির্শিত হউক। 80672007) [7211 


১৩২ সেকালের লোক 


তাহার প্রস্তরমধী অর্ধ প্রতিযুত্তি করা কর্তব্য। হরিশ সমাঁজ-গৃহকে 
আমাদিগের জাতিনাধারণ মৃতস্মরণার্থ গৃহ করা কর্তৃব্য। 


(সোমপ্রকাশ ১০ ভাদ্র ১২৬৯) 


কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও বমাপ্রসাঁদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতি- 
চিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি । তাহার স্মৃতি- 
চিহ্কের অভাব যে আঁমাঁদের জাতীয় কলঙ্কের বিষ্য সে বিষরে 
সন্দেহ নাই |? 


শা টিটি 7 শি শশী িটাীশী শঁাটাশি শশী শীট শা শশী টিটি শশা ীশিিটাশ 


যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হইবার কথা হয় উহাও সেই উদ্দেশ্ঠে নির্মিত 
হইবার কথা হয়। কালীপ্রসন্ন বাটা নির্মাণের জন্য ছুই বিঘা পরি- 
মিত জমি এবং অর্থসাহায্য প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। 
এই সমাজ গৃহে লর্ড ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি ও স্যার জন 
পিটার গ্রান্টের তৈলচিত্র রক্ষিত হইবারও প্রস্তাব হয়। কিন্তু 
হরিশ-স্মৃতি-সমিতি অন্যবপে সংগৃহীত অর্থ ব্য করিয়াছিলেন । 
বিস্তারিত বিবরণ মত্প্রণীত “ম্হাত্সা কালীপ্রসন্ন সিংহ” নামক 
পুস্তকে দ্রষ্টব্য । 


£ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি হুকিয়া্ট্রীটের একটি ক্ষুদ্র অপরি- 
সর গলির নাম “রমাপ্রমাদ রায়ের লেন” রাখিয়াছেন বটে, কি 
উহাকে রমাপ্রসা্ের স্মৃতিচিহ্ন বল! যায় ন|। 


নীরবকন্্ী রমাপ্রলাদ রায় ১৩৩ 


ব্হাজ্সাতিল্ ভুভ্ভলাব্রিকাল্ড্রিলল। 
রমাপ্রসাদের গ্রথমা সহধর্মিণী অতি অল্লবয়সেই প্রাণত্যাগ 
করেন। তাহার মৃত্যুর পর রমাপ্রসাদ ৬মৃত্যুঞ্জীয় আগম- 
বাগীশের কন্ত। দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে 
সন ১২৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রমাপ্রসঃদের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
হরিমোহন এবং সন ১২৫৭ সালের কান্তিক মাসে কনিষ্ঠ 
পুত্র প্যারীমোহনের জন্ম হয়। ১৩০৩ সালের ১৭ই 
চৈত্র (২২শে মার্চ ১৮৯৭ খুষ্টাব্দে) হরিমোৌহনের মৃত্যু 
হয। তিনি কোনও পুত্রসন্তান রাখিয়া যাঁন নাই, তাহার 
কন্তার বংশধরগণ তীহাঁর বিষয়ে উত্তরাধিকারী হইয়াছেন । 
প্যারীমৌহনও সম্প্রতি পরলোকগমন করিযাছেন। তীাহাঁরও 
কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 


ল্ল্লিজ | রমীগ্রসাদ বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতি- 
ুগ্তিম্বৰপ ছিলেন । পিতামাতার প্রতি ভক্তিতে রমাপ্রসাঁদ 
আদর্শস্থানীয় ছিলেন । রাজা রামমোহন রাঁয়ের একটি 
সর্বব।ঙম্বন্দর জীবন্চরিত প্রকাঁশিত করিবার তাহার প্রবল 
ইচ্ছ! 'ছিল। রামমোঁহনের পরম বন্ধু রেভাঁরেগ্ড উইলিরম 
আডামকে তিনি জীবন5রিত লিখিতে অন্থরোধ করেন এবং 


১৩৪ সেকালের লোক 


দশ সহন্ব মুদ্রা পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্ররত হন। কিন্ত 
আডাম সাহেবের ভারতবর্ষে পুনরাঁগমনের পূর্বেই রমা প্রসাদ 
পরলোকে গমন করেন। রমাপ্রসাদ মনীষী ও মনস্থী 
পুরুষ ছিলেন। ন্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকাঁনাথ বি্যাঁভূষণ মহা- 
শয় তৎসম্পাদিত “সৌমপ্রকাশ” নামক স্ুুপ্রসিদ্ধ পত্রে 
লিখিয়াছেন, “তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি 
কেবল বুদ্ধিবলেই এতদূর সম্মান, গৌরব ও যথেষ্ট অর্থ 
(কেহ বলে ২০১ কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জন করিয়া- 
ছিলেন! তাহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই "গুণে কি 
যুরোপীয়। কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত 
তাহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুতা জন্মে।” রুমা- 
প্রসাদের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রস্তাব হইতে উপরিলিখিত অংশ 
উদ্ধত হইল তাহাতে বিদ্াভৃষণ মহাশয় রমাপ্রসাদের 
চরিত্রের দৌঁষগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
লিখয়াছেন £-- 


“কিস্ত তাহার হভাবগত একটি অনুষতা। দোষ স্পষ্ট লক্ষিত 
হইত। এই অনুষ্ণতা দোষ নিবন্ধনই তাহার প্রকৃত মনম্থিতা, 
তেজম্ষিতা প্রভৃতি কয়েকটি সদ্গুণের অসভ্ভাব ছিল। *** তাহার 
অল্লমাত্রও সতক্রিয়াসাহন ছিল ন1, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যযুক্তি 


হয় না। ঠাহার ' পিতা হিন্দুসমাজে খ্যাতিলাভ বাসন! পরিত্যাগ 
আটা 


|: ৮৯০০৪৯০০ 


-* ২ তস্পাশীশী শী ০ীশীিশশিশিত ১৭ 





পণ্ডিত দ্বারকান।থ বিদ্যাতৃষণ 


১৩৬ সেকালের লোক 


ও অন্ত অন্য ক্ষতি স্বীক।র করিয়।ও স্বদেশের ধন্মন ও আচার ব্যবহারাদিগত 
দেষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লইবার চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন ; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসতের নিন্দ। ও কটুবাক্যে 
কর্ণপ।ত না! করিয়৷ অকুতো।ভযে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়! 
যান রমাপ্রসাদ তাহার পুত্র হইয। কেবল এক নৎক্রিয়াসাহস 
বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যৃত 
তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্রপথের পথিক হইযা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের 
ঘৃণার পাত্র হইয়ছিলেন।” 

একথা অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য যে, যে অপূর্ব তেজন্থিতা 
ও অদ্ভূত সক্রিয়া-সাহস দ্বারা রামমোহন রায ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর দেশাঁচারের প্রবল বাঁধা অতিক্রম করিয়! 
বিবিধ ব্বদেশহিতকর সমাজ সংস্কারাদি প্রবর্তিত 
করিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের সেইরূপ তেজ বা সংক্রিয়া- 
সাহস ছিল না। দেশের কল্যাণকর সকল অনুষ্ঠানের 
সহিত গভীর সহান্ভূতিসব্বেও রমীপ্রসাদের সকল কার্য্েই 
তাঁহার সংযম, মিতাঁচার ও রক্ষণনীলতা পরিলক্ষিত হইত । 
এই রক্ষণণীল ভাব যে তীহার গভীর চিন্তাপ্রসথত ইহা! 
অনেকেই বিশ্বৃত হইতেন। আমাদের বোধ হয় যে 
বিদ্যাসাগরের তেজন্থিতা ও নিভীকতা, উদারতা ও 
বিবেকাঁনুবন্তিতা যিনি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই সমাজসংস্কারপ্রয়াসী সম্পাদক ঘারকানাথ, রমা প্রসাদের 


নীরবকন্মী রমাপ্রসাদ রায় ১৩৭ 


চরিত্র অতি কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এমন কি, 
তাঁহার উদ্দেশ্য গ্রকৃতরূপে হাদয়ঙ্গম না করিয়া কাহার 
স্মৃতির প্রতি অবিচার করিয়াছেন । অনেক সময়েই দেখ যায় 
যে উষ্কম্বভাববিশিষ্ট সংস্কারকগণ নির্ভীকভাবে বিবেকের 
আদেশ অনুপালন করিতে গিযা, দেশের চিরানুহ্থত আঁচ1র 
ব্যবহারাদি প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া, এরূপ বাধা 
প্রাপ্ত হন যে তাঁহাদের অনন্সাধাবণ প্রতিভা ও শক্তিসত্বেও 
তাঁহারা ঈপ্সিত সংক্কাব প্রবন্তিত করিতে সমর্থ হন না, 
অথচ শান্ত ও সংযতভাবে সেই সকল সংস্কারের প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, ধীরে ধীরে সৃশিক্ষা দ্বারা 
কুসংস্কার সমূহ বিদুরিত করিয়া দৃবদর্শী নীরবকন্মীরা বিনা 
বাধায় ক্রমে ক্রমে সমানে সেই সকল সংস্কার সাধিত করিতে 
পারেন । রামমোহন ও বিদ্যাসাগবের ন্যায় সমীজসংস্কারক 
গণও অনেক সংস্কারের প্রবর্তনে ইচ্ছানুৰপ সাফল্য লাভ 
করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বিচক্ষণ নীরবকন্মীদের 
চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে সমাজে সেই সকল 
সমাজসংস্কার-প্রবর্তনের বাঁসনা যে বলবতী হইয়া উঠিতেছে 
একথা কে অন্বীকার করিবে? দূরদশিতাজনিত- সংযমের 
ভাব অনেক সময়েই দূর *হইতে সংক্রিয়াসাহসের অভাব 
বলিয়। অনুমিত হয়। 
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৬দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ রমাপ্রনাদের যে সত্ক্রিয়া 
সাহসের অভাব বা রক্ষণণীলতা৷ উল্লেখ করিয়াছেন তাহার 
দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

(১) রমাপ্রসাদ ব্রাহ্গধন্ম্ের প্রবর্তক রাঁজ। রাঁমমোহন 
রায়ের পুক্র” তত্ববোধিনী সভার একজন প্রধাঁন সভ্য, এবং 
ব্রাহ্মঘমীজের অন্ততম ন্টাসবক্ষক ছিলেন, তথাপি তিনি 
তাহার ন্বর্গগত1 বিমাতার আত্মার সদগতির জন্য হিন্দুমতে 
তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিা সম্পন্ধ করিষাঁছিলেন। মধ্যম! স্ত্রীর 
মৃত্যু হইলে রামমোহন তাহার চ্যোষ্ঠ পুত্রকে হিন্দু 
আচাঁরান্সারে জননীর মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 
কনিষ্ঠা সহধর্ষণীর * মৃত্যুর বনুপূর্ব্রেই রামমোহন স্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন। লোকাঁপবাঁদ তুচ্ছ করিয়া, জননী যে 
ধন্দ্দে বিশ্বাস করিতেন সেই ধর্মের অনুযায়ী আচার 
পদ্ধতি অনুসারে মাতৃভক্ত রমীপ্রসাদ তাহার স্বর্গীয়া 





* রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অস্যবহিত পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 
নভেম্বর মাসে 451206০9108] এ তাহ।র যে সর্ক্ষপ্ত অথচ 
বহুতথ্যপূর্ণ জীবনবৃত্বান্ত প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিলে প্রতীত 
হয় যে, রামমোহন কিছুকাল হইতে তাহার কনিষ্ঠা সহধর্শিণীর 
সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ধর্মমতের বিরোধই কি 


এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কারণ? নন 
নি 
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জননীর আত্মার তুষ্টিবিধান করিয়া যে বিশেষ দোষ 
করিয়াছিলেন, তাহা বোঁধ হয় না। কিন্তু এই বিষয় 
লইয়া ভখন দেশে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। একদিকে 
সংস্কারপ্রিয় ব্রাঙ্মগণ রমাপ্রসাদের এই রক্ষণশীলতা৷ দেখিয়! 
তাহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অপরদিকে অতিরক্ষণণীল 
হিন্দু দলপত্তিগণ “বিধন্মী” রামমোহনের পুত্র রমীপ্রসাঁদের 
হিন্দুধর্মীমুঘায়ী ক্রিয়া়া যোগদান করিতে অসম্মত 
হইয়াছিলেন। “চুড়িঘাটা”্র [ পাথুরিয়। ঘাটার ] ৭* * * 
[ খেলাত ] চন্দ্র ঘোঁষ” প্রভৃতি অতিরক্ষণণীল হিন্দু 
দলপতিগণ রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে বিদ্ব ঘটাঁইবার কিব্প 
আয়োজন করিয়াছিলেন, সর্ধত্র এই বিষয় লইয়া কিরূপ 
আন্দোলন হইয়াছিল+ লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে অবশেষে রমাপগ্রসাদ 
কিরূপে মাতৃশ্রাদ্ধ স্থুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ মহাত্মা কালীগ্রসন্ন সিংহঃ তাহার অনুকরণীয় 
ভাষায় “হুতোম প্যাঁচার নঝ্সায়” লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন 
স্থতরাং এস্কলে তাহার পুনকুল্লেখ নিপ্রয়োজন। এই 
প্রসঙ্গে? আমাদের কেবল একটি কথা মনে হয় যে 
রমাপ্রসাদ উপনিষদের ধর্ম গ্রহণের সহিত হিন্দু সমাজের 
চিরামুহ্ুত আচারাদি পদদলিত ন! করিয়া কি আমাদের 
একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া যান নাই? তিনি কি শিক্ষিত 
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হিন্দু-সমীজকে দেখাঁন নাই যে দেশীচার লঙ্ঘন না 
করিয়াও প্রকৃত ব্রান্ধ হওয! যায় এবং ব্রা্ম সমাজকে 
দেখান নাই যে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহার 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? এই ইঙ্গিত ব্রাঙ্ম- 
সমাজ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় বাঁমমোহন 
রাঁয় প্রতিঠিত ব্রাহ্গমাঁজ আজি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতীয় কলু- 
ধষিত ও গৃহবিচ্ছেদে ভগ্রবল হইয়াছে । পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজ 
এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া রমাপ্রসাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া, 
যে উদাবতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই ফলে আজিও 
আচারনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে প্ররুত ব্রাহ্ম দেখিতে পাওয়া 
যায় । বলা বাহুল্য, শান্ত ও সংঘতভাবে যে সংস্কার ধীরে 
ধীরে সমাজের হৃদয়ে গ্রবেশলাভ করে তাহার ফল বহুকাল 
স্থায়ী হয়। রমাপ্রসাদ জানিতেন সমাজ ভাঁঙ্গিলেই 
সমাজ গঠিত হয না। | 

(২) বিধবা বিবাঁহে রমাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
ছিল। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও জানিতেন যে গবর্ণমেন্টের 
ব্যবস্থ| দ্বারাঃ বা গ্রলোভনের দ্বারা, এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত কর] সম্ভবপর নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত, 
সমাজের অবশ্যন্তাবী পরিবর্তনের সহিত, ভবিষ্যতে ইহা 
প্রচলিত হইতে পারে, কিন্ত বর্তমান অবস্থায় উহার 


টা 
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প্রচলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে তীহাঁর মত যে খুব সমীচীন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাঁই, কিন্তু অনেকেই তাহার দূরদশিতা- 
জনিত অনুষ্ণতাঁকে সংক্রিয়াসাহসেব অভাব বলিয়া বিবেচন! 
করিয়াছিলেন । এই সম্বন্ধে অনেক কিন্বদন্তীরও প্রচার 
আছে । “সঞ্লীবনীতেঃ কোনও লেখক একবার লিখিয়া- 
ছিলেন 2-- 


“শ্রীশচন্দ্র বিছ্ারত্ব মহাশয়ের সব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। 
তখন কলিকাতার অনেক বডলোক, এ বিষযে সাহাধ্য করিতে 
এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিযা একখানি প্রতিজ্ঞা 
পত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষষ এই যে কেহই উপস্থিত 
হন নাই। এই বিবাহের পূর্বে তিনি স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে 
মহাত্ম। রাজ! রামমোহন রাযের পুত্র শ্রীবুক্ত রমাপ্রসাদ রাষের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাঁন। রমীপ্রসারদ রাষ বলিলেন “আমি ভিতন্লে 
ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহ স্থলে নাই গেলাম?” 
এই কথা শুনিয়! ঘুণা এবং ক্রোধে বিদ্যানগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ 
কথ বাহির হইল না। তাহার পর দেওযালে স্থিত মহাতা! রাজ! 
রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়। বলিলেন “ওটা ফেলে দাও ।” 
এইরাপ বলিয়। চলিয়া গেলেন ।” 


এতৎ সম্বন্ধে ৬মহেন্্রনাথ বিগ্যানিধি “প্রকৃতি”তে 
লিখিয়াছিলেন__ 
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“আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চুড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন 
তিনি (রমাপ্রনাদ ), বিদ্যানাগন্ন মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, “আমার 
পিতা, সমাজ সংস্কারের কন্ুর করেন নাই। তাতে তে। কোনই ফল ফলে 
নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়! বৃথা ।” এই বলিয়! বিধবা বিবাহের 
সভাষ যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন। বিদ্যানাগর ও রমাপ্রসাদ বাবুর 
কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী, পণ্ডিত কালিদ।ন 
তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্যান্ত অনেকেই, উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের 
নিকটেও এই কথাই শুনিয়া! আসিতেছিল।ম ।” 


“সংবাদ প্রভাকরে” প্রথম -বিধব। বিবাহের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হয় তত্বষ্টে গ্রতীত হয় যে বিবাহস্থলে রমাগ্রসাদ 
উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং প্সঞ্ীবনী'র লেখকের গল্পে 
আস্থাস্থাপন করা যাঁয় না । বিধবা বিবাঁহে যে রমাপ্রসাদের 
সহানুভূতি ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। 

বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ বিষয়েও রমাগ্রসাদ যথেষ্ট 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎগ্রণীত 
“বহুবিবাহ” নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, 
“লোকাস্তর নিবাঁসী প্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় 
এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ 
ত্ববান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে 
যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহ 
সাধুবাঁদ প্রদান করিতে হয়” 


পদ 


ূ 
ৃ 
ূ 





বিছ্াসাগর সি-আই-ই 


গশ্বরচত্র 


স্ব 
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রামমোহন যে পথে গিযাছিলেন রমাপ্রমাদ সে পথের 
পথিক হন নাই সত্য । কিন্ত তিনি “প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্ন- 
পথের” পথিক না হইয়া নৃতন পথে চলিলে কি সেই 
ভগ্ন-পথের সংস্কার সাধিত হইত? “ভগ্রপথে”্র সংস্কার 
করিতে গেলে কি সেই পথে থাকিয়াই ধীরে ধীরে তাহার 
উন্নতি করিতে হইবে না? 

পিতার তেজশ্বিতার অধিকারী না হইলেও যে রমা- 
প্রসাদ শক্তিমান স্বদেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান নীরবকর্ত্ী 
ছিলেন একথা সকলেই জাঁনিতেন। বিদ্যাসাগবের একজন 
চরিতকার লিখিয়াঁছেন, “রমাপ্রসাদের মৃত্যুনংবাদে বিদ্যা- 
সাগর অশ্রসংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ 
পুকষ, শক্তিপূঞ্কের চিরকালই পৃজনীয়। বিদ্যাসাগর 
প্রকৃত শক্তি-সেবী। রমাপ্রপাঁদ রাঁয়ও প্রকৃত শক্তিশালী 
পুরুষ ছিলেন। তঙ্জন্তই তিনি রমাপ্রসাঁদ বাঁবুর বিয়োগ 
জন্ত দুঃখিত হয়েন।” 

রমাপ্রসাদ যে শক্তিদম্পন্ন পুরুষ ছিলেন একথ কে 
অশ্বীকার করিবে? টৈশোরেই তিনি পিতৃহীন হইয়া- 
ছিলেন। স্বাবলম্বন ও অবধ্যবসাধের দ্বারা তিনি ৪৫ বংসর 
বয়সে পরলোকগমনের সময় সমাঁজে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠ। 


ও রাঁজকাধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ ও সন্মান লাঁভ করিতে সমর্থ 
শা 


নীরবকম্মা রমাপ্রসাদ রায় ১৪৫ 


হইয়াছিলেন। রমাপ্রপাদ নি্কলঙ্ক-চরিত্র ছিলেন না, কিন্ত 
তিনি এতগুলি সদ্‌্গুণেব আধাঁর ছিলেন যে তিনি চিরদিন 
তার দেশবাসীর ম্মরণীয় থাঁকিবেন। ১৮৬৬ খুষ্টাব্ে 
প্রকাশিত 1176 09100927200 07৩ (0079৬৮7 নামক 
হ্লিখিত গ্রন্থে লর্ড এলগিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী 
মিঈাব হভেল্-থালে1 রমীপ্রনাদের অতি উচ্চ প্রশংস৷ 
কবিযাছেন। পূর্বেই বলিধাছি, বাল্যকালে পপ্রন্প” দ্বারকা 
নাথ ঠাকুরের সহিত সহবাস নিবন্ধন তিনি লৌকচরিক্রজ্ঞ, 
বিনয়ী, সদালাঁপী ও মিষ্টভাঁষী হইযাঁছিলেন। দ্বারকাঁনাথের 
স্থরুচিরও তিনি অধিকারী হইযাঁছিলেন। তীহাঁর এই 
সকল গুণে এবং অদ্ভুত আতিথেয়তা বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই 
তাহার সহিত অকৃত্রিম সধ্যতাঙ্ছত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তাহার অসংখ্য যুরোপীয ও দেশীয় বন্ধুদিগের নামোলেখ করা 
দুঃনাধ্য । মহধষি দেবেজরনাথ ঠাকুর, প্যারীচাদ মিত্র, 
কিশোরীটাদ মিত্র, রাঁমগোপাল ঘোষ, রাঁজেন্দ্রলীল মিত্রঃ 
দিগম্বর মিত্র, রাঁমলোঁচন ঘোঁষ, বেভারেও্ড জেম্স লঙ, 
রেভারেগ্ড সি, এইচ, এ ডল, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 
পিতৃবন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মাতুল মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ও বাবু (পরে রাজা) দিগঞ্ঘর মিত্রকে তিনি তাহার 
সম্পত্তির একগ্িকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রমা- 
১০ 


১৪৬ সেকালের লোক 


প্রসাদের অনন্যসাধারণ মনীষা ও মনশম্থিতাঃ অবিচলিত 
উত্সাহ ও অধ্যবসায়, অপূর্ধব পরিশ্রমশীলতা৷ ও কা্যদক্ষতা 
দেশবাসীর গৌরবময় আঁদর্শ হওয়া উচিত। অর্দশতাবী 
পূর্বে দেশবত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রবন্তিত ও তৎ্সম্পাদদিত 
“বেঙ্গলী” পত্রে রমাপ্রনাঁদ সম্বন্ধে যাঁহা বলিয়াছিলেন, রমা- 
প্রপাদের চরিত্র সমালোচনার উপসংহারে আমর! সেই 
কথার প্রতিধবনি করিয়। পুনরায় বলি £-7০ ৪5 
5500170 109 10178 0 115 60106607100121159 1) 
[0০1 06 56101005, 5010170 16091 9.0001161000175, 
90211110 ০01001001150150) 0168.00) 01£ ৮15৮ 2170 
(5171111769৮ 10109017 101 0076 00511121705 01 05 


1065 01 0715 01551001705, 





অ।চাধ্য লালবিহ।রী দে 


আচার্ষ্য লালবিহারী দে 


উশক্রুস্মশিক্কা £ আলেকজাগাঁর ডফ. গ্রভৃতি 
প্রথিতনাঁমা খু্ধন্মবগ্রচাবকগণের প্রাণপণ প্রধত্র ও প্রচেষ্টায় 
থে সকল বঙ্গসন্তান হিন্দুসমাঁজের শান্তিময় ক্রোড় হইতে 
চিরবিচ্যুত হইযাছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই অনন্থসাধারণ 
গ্রতিতা ও গভীর স্বদেশান্থরাগের জন্ত বাঙ্গীলীর শ্রদ্ধা ও 
সম্মানের পাত্র এবং চিরস্মরণীঘ। অচরাঁচর দেখিতে পাওয়। 
যাঁয় যে, ঘে সকল ব্যক্তি ম্বধন্মা পবিত্যাঁগপূর্বক “ভয়াবহ 
পরধন্ম” অবলম্বন কবেন, তীহাঁবা ধর্মীস্তর পরিগ্রহের 
সহিত স্বদেশ ও স্বজাতিব সহিত সন্বন্ধ'ও পরিত্যাগ করেন । 
প্রিফতম পরিজনগণ, শুভানুধ্যায়ী সুনদ্বর্গ ও হিতাঁকাজী 
আত্মীদলের প্রীতিঃ নেহ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া? 
সমাজের নিকট হইতে বহুবিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়া, 
তাহারা কালাপাহাঁড়ের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া স্বদেশ ও 
স্বজাতির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণে সমুত্সক হন। 
বিশেষতঃ আমাদিগের এই হিন্দুর দেশে, যে দেশে ধর্মের 
জন্ত স্নেহময় পিতা প্রিধতম পুত্রের সহিত, প্রেমময়ী ভাধ্য। 
জীবনসর্বন্থ স্বামীর সহিত, গ্লীতিসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে 





রেভারেগড কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


আচাধ্য লালবিহারী দে ১৫১ 


কুন্টিত নেন__সেই দেশে, ধর্ম্াস্তরপরিগ্রহীতাকে কি প্রকার 
মানসিক র্লেশ সহা করিতে হয় তাহা সহজেই অন্ুমেয়। 
কিন্তু এই সকল দুল্লভ স্নেহ-সন্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া) 
স্বজাতীয় সমাজকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াঁও, স্বদেশের ও স্বজাতির 
উন্নতিকল্পে ধাহাঁরা যত্ববান হন তাহারা দেশবাসীর 
প্রীতি ও সহানুভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হন না । 
এইজন্তই যে সকল বঙ্গসন্তান বিদেশীয় ধর্মগ্রহণ করিলেও 
স্বদেশের প্রতি কর্তব্য বিস্বৃত হইতে পারেন নাই; বিদেশীর 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াঁও স্বজাঁতিকে ভুলিতে 
পারেন নাই, তীহীরা প্রথমে হিন্দু সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত 
হইলেও শেষে বঙগদেশীয় জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঘিনি দেশোন্নতিবিষয়ক সকল 
প্রকার সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন, ধাহার সংস্কতাঁদি সাহিত্যে 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁহার সমসাময়িকগণের শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত 
করিত, ঘিনি আঁবজ্ঞনাপূর্ণ বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতীচ্য- 
বিদ্যার «কল্পদ্রম রোপণ করিয়াছিলেন, সেই স্বদেশহিত- 
চিকীর্ু কৃষ্ণমোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন বঙ্গবাঁপীর 
বন্দনীয় থাকিবেন। সুদূর ইংলণ্ডে অবস্থান কালেও 
জম্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা সতত ধাহার স্থৃতিপথে 
উদ্দিত হইত; ইংরাজী সাহিত্যসম্পদসস্তারের সন্ধান পাইয়াও 





কল মধুশ্দন দত্ত 


আচাধ্য লালবিহারী দে ১৫৩ 


বাহার দৃষ্টি বঙ্গভাগারের “বিবিধ রত্রের প্রতি আকুষ্ট 
হইয়াছিল এবং “কা'লে,__মাতৃভাষারপে খনি পূর্ণ মণিজালে” 
আবিষ্কার করিতে সামর্থ্য গ্রুদান করিয়াছিল, বিদেশীয় 
ধর্ম গ্রহণ করিলেও বঙ্গবাণীর সেই ববপুত্র মধুস্দনের স্মৃতি 
চিরদিন প্যতনে রাঁখিবে বঙ্গ মনের ভাঁগারে |” যাহার 
অকৃত্রিম স্বদেশীন্ুরাগ ও দেশবাঁসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিত্তার- 
কল্পে আগ্রহপূর্ণ চেষ্টা তাঁহার ভীবনের প্রতি অঙ্কে 
পরিদৃষ্ট হইত, বাঙ্গীলাঁর সেই অনন্কসাধাঁরণ বাগ, সরলতার 
প্রতিমূর্তি কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের স্মৃতিও বহুদিন 
বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জল থাঁকিবে। প্রগাঢ় সাহিত্যপ্রেম 
ও অক্লান্ত সাহিত্যসেবা বাঁমবাগানের খুষ্টান দত্তপরিবার- 
কেও বঙ্গবাসীর স্মৃতিপট হইতে অপস্যত হইতে দিবে 
না। বিশেবতঃ, স্তর এডমণ্ড গম্‌ প্রভৃতি স্থুপ্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিকগণ বাহাঁদিগের প্রতিভার পরিচয় পাঁইয় মুক্তকণে 
উচ্চপ্রশংনীবাঁণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, সেই “কলারাজ্যে 
দুটী রাণী, প্রতিভার বুঝি যমক কন্যা রমা আর বীণাপাঁণি” 
_-কুমারী তরু ও অরুর নাম বঙ্গবাসী চিরদিন গৌরব 
মিশ্রিত আনন্দ ও অপূর্ণ আশার তগ্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত 
স্মরণ করিবেন। ঘে গ্রতিভাশালী বাঙ্গালীর জীবন-কথা 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, সেই চির-দরিদ্র বাঙ্গালী 
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কৃষকের সমবেদনা-উচ্ছ্বুসিত-জীবনেতিহাস-রচয়িতা, বাঙ্গালী 
শিশুর শয়ন-মন্দির-মুখরিত বঙ্গলঙ্ষমীর স্নেহ-সিঞ্চিত অমুত- 
কথার স্থনিপুণ লিপিকর, বাঙ্গাল! সাহিত্য সংস্কারের অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গপাহিত্যের শুক্দশী সমালোচক, 
বাঙ্গালায় প্রতীচ্য শিক্ষাবিস্তারের অন্ততম প্রধান উদ্যোগী, 
মনীধীর বরপুত্র লালবিহারী দের স্বৃতিও চিরদিন বঙ্গবাঁসী 
কর্তৃক সসন্মানে পৃজিত হইবে। 

ভকল্লল | বদ্ধমান জিলার অন্তর্গত তালপুর গ্রামে 
১৮২৪ খুষ্টান্দে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লালবিহারী জন্মগ্রহণ 
করেন। আমাদিগের দেশে আত্মশচরিত লিখনের রীতি 
প্রচলিত না থাকায় কাহারও বাল্যজীবনের ইতিহাস সম্কলন 
সচরাচর দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। লাঁলবিহারীর জীবনী 
লেখক এ বিষয়ে সৌভাগ্যবাঁন। কাঁরণ তৎসম্পা্দিত “বেঙ্গল 
ম্যাগেজিন” পত্রিকায় প্রকাশিত 41২50911১০619105 ০01 
00 ১০1)০০] 199৬৮ বা “ছাঁত্রদীবনের স্বৃতি” শীর্ষক 
প্রবন্ধে এবং তদ্বিরচিত %1২9091190619115 01 4৯1638)- 
06: [01 বা “ডফস্থতি” নামক গ্রন্থে, লালবিহারী তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ বর্ণনীশক্তির প্রয়োগে তাহার বাল্যজীবনের 
এক উজ্জল চিত্র অস্কিত করিয়৷ গিয়াছেন। 

লালবিহারীর পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; কলি- 


১৫৬ সেকালের লোক 


কাতায় সামান্য দালালের কার্য করিয়া কোনও প্রকারে 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাহার পরিবারবর্গ 
তালপুরেই অবস্থান করিতেন। শাবদীযা পুজার সময, 
বৎসরে একমাসের জন্ক মাত্র লালবিহাঁবীব পিতা পরিবার' 
বর্গের সহিত সম্মিলিত হইতেন। তিনি মহা বৈষ্ণব 
ছিলেন। তিনি নিরাঁমিষাশী ছিলেন--জন্মে কখনও মব্স্ 
মাংস আহার করেন নাই এবং প্রীতঃক্সীনের পর প্রা 
একঘণ্টাকাঁল তুলসীপুজা ও মাঁলাজপ প্রসৃতিতে সময় 
অতিবাহিত করিতেন ও রাত্রিকালে প্রা তিনঘণ্টাকাল 
মালা জপ করিতেন। 'অহোরাত্র তাঁহার মুখে হরিনাম 
উচ্চারিত হইত । 


ওহি স্পিল্ষা]। বখন লাঁলবিহারীর বয়ংক্রম 
চি ব্সর তখন তাহার পিতা দেশে আসিয়া কিছু 
অধিককাঁল অবস্থান করেন। কারণ, তিনি তাহার পুত্রের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য উত্ম্ক হইয়াছিলেন। পূর্বেই 
কথিত হইরাছে বে লালবিহারীর পিতা অতি নিষ্ঠাবান 
হিন্দু ছিলেন। দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ না করিয়া 
কোনও বড় কাজ আরন্ত করা তাহার পক্ষে অসম্ভব 
ছিল। সুতরাং গ্রাম্য পাঠশালায় তাহার পুত্রকে প্রেরণ 


ঞডী 
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করিবাঁর পূর্বে জ্যোতিষিগণকর্তৃক নির্দিষ্ট শুভদ্িনে শুভ- 
ক্ষণে পুরোহিত কর্তৃক বাগেবী সরম্বতীর পূজার অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল। লালবিহাবী নববন্ত্র পরিধান পূর্বক দেবীব 
আশীর্বাদ গ্রহণ করিলে পরদিন প্রাতে গ্রাম্য গুরুমহাঁশয়ের 
নিকট নীত হন। তালপাতা কলাপাতা গ্রভৃতি 
যথানিযমে শেষ করিযা লাঁলবিহারী ৪ বতসরের মধ্যেই 
পাঠশাঁলার সর্ষেখচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া কাগজে লিখিতে 
শিখিলেন এবং শুভঙ্কবীতিও যথোচিত ব্ত্পত্তি লাভ 
কবিলেন। 


ব্ুভিনন্কাভাঞজ্ আগ্ননন। লালবিহাঁী 
নয় বৎসরে পদার্পণ করিলে তীঁভাব পিতা তীহাকে 
কলিকাতায় আনয়ন কবিয়া ইংরীঙী শিক্ষা প্রদান করিতে 
মনঃস্থ করিলেন । তিনি তাহার সহধরন্ম্িণীকে প্রতি পত্রে 
লিখিতে লাগিলেন ধে, লালবিহারীকে ইংরাজী শিক্গ 
প্রদান না কবিলে তিনি উচ্চপদ বা সমাঁজে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে পারিবেন না: তিনি স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় 
অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জীবনে উন্নতিলাভে অসমর্থ হইয়াছেন। 
লাঁলবিহাঁরীর মাতা লেখাপড়া না জাঁনিলেও লালবিহাঁরীর 
পিতার যুক্তির সারবত্ত। উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


১৫৮ সেকালের লোক 


কিন্ত তিনি স্নেহাধিক্যবশতঃ পুত্রের বিদেশগমনে যথেষ্ট 
আপত্তি করেন। অবশেষে সাধবী হিন্দুরমণীর ন্যায় 
তাঁহাকে স্বীশীর মতেই সম্মতি প্রদান করিতে হইল। 
পুরোহিত ও জ্যোতিষীকে আহ্বান করা হইল। লাঁল- 
বিহারীর কোঠ্ি বিচার করিয়া শুভদিন শুভক্ষণ নিরূপিত 
হইল । জ্যোতিষী লালবিহাঁরীর জননীকে কহিলেন, “মা, 
এই দ্বিন অত্যন্ত শুভ, এরূপ শুভদিন আমি পৃর্ধে কখনও 
গণন1! করি নাই। আপনার পুত্র অত্যন্ত বিদ্বান ও ধনবান 
হইবেন।” লালবিহীরী লিখিয়াছেন তাহার যাত্রার পূর্ববদ্িন 
তাহার ন্নেহ্ীলা জননী অবিশ্রান্ত অশ্রবিসর্জন করিয়া- 
ছিলেন, রজনীতে এক মুহূর্তও নয়ন মুদিত করেন নাই, 
শতবার নিদ্রিত সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন। যথাসময়ে পুরোহিত কর্তৃক যাঁত্রীকালীন 
অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইলে লালবিহারী গৃহদেবত। মদন- 
মোহনকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা! যাত্রা করেন । 

তৃতীয় দিনে লালবিহারী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। 
কলিকাতায় আসিয়াই তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়। 
পড়িলেন। তিনি পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবার 
পর তাহার পিতা তাহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট 
করাইবার চেষ্ঠা পাইতে লাগিলেন। 


্ 





ডাক্তার ডধ 
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ইহল্রাভক্গী ম্পিক্ষা!। ডভক্ক সাহেবের 
হুক্ুকন। ততকালে কলিকাতা চারিটি প্রধা ইংরাজী 
বি্যালয় ছিল, _হিন্দুকলেজ, জেনাবেল এসেম্র্রিজ ইন্‌- 
ট্িটিউসন, স্কুল সোসাইটিজ স্কুল বা হেয়ার স্কুল এবং 
গৌরমোহন আঁঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওবিয়েন্টযাল সেমিনারী। 
কোন্‌ বিদ্ালযে লাঁলবিহারীকে প্রবিষ্ট করান হইবে 
তৎসন্বন্ধে মীমাংসায় উপশীত হইতে ত্াঁহাব পিতাকে 
অধিক চিন্ত। করিচত হয নাই। হিন্দুকলেছের ছাত্র 
দিগকে পাচ টাকা এবং গরষেপ্ট্যাল সেমিনী গাব ছাত্রদিগকে 
তিন টাকা বেতন দিতে হইত। পুত্রেপ্ শিক্ষার জন্য 
মাসে তিন টাকাও ব্যয করেন লালবিহাবীর পিতার অবস্থ। 
এত সচ্ছল ছিল না। পুএকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে 
প্রবিষ্ই করাইবার পথেও একটি প্রতিবন্ধক ছিল । হেয়ার 
সাহেব বাছাই করিয়া ছাত্র লইতেন; ললিখিহাঁরী 
নির্বাচিত হইবেন কি না সে বিবষে সন্দেহ ছিল । সুতরাং 
ওক. কর্তৃক নবপ্রতিষ্টিত জেনাবেল এসেম্র্রিজ ইনষ্টিটি উ- 
সনেই লালধিহারীে প্রবিষ্ট করান স্থির হইল। তখন 
“ফিরিপ্দি কমল বন্থর বাটাতে সংস্থাপিত ডফ. সাহেবের 
স্কুলে ছাঁত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়৷ হইত ন! 
এবং অধ্যাপনাও অতি স্থন্দর হইত। ডফ. সাহেব গোড়া 
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খৃষ্টান ছিলেন। তিনি প্রকাশ্তেই বলিতেন, খ্রীষটধন্ধ শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
দুই ব্থসরও হয় নাই ব্রীঙ্গণসন্তান কৃষ্ণমোহনকে ডাক্তার 
ডফ. শ্রিষটধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। স্থতরাং ১৮৩৪ 
খষ্টাব্দে লালবিহারীকে জেনারেল এসেম্রিজ ইনষ্টিটিউ- 
সনে প্রবিষ্ট করাইবার সময় তীহার পিতাঁর বন্ধুগণ 
তাহাকে এই কার্য করিতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন । 
লাঁলবিহারীর পিতা অধিকাংশ হিন্দুর হ্যায় অদৃষ্টবাঁদী 
ছিলেন, এবং উত্তরে বলেন,* “যদি কালাগোপালের 
(লালবিহারীর হিন্দুনাম ) কপালে লেখা থাঁকে যে, সে খষ্টান 
হইবে না, ডফ. সাহেবের সহস্র চেষ্টাও নিচ্ষন হইবে; আর 
যদি ইহা লেখা থাকে যে, সে খ্রীষ্টান হইবে, তবে আমার 
সাধ্য কি তাহার অন্তথ! করি ?” | 
লালবিহারী দ্বাদশবর্ষকাঁল জেনারেল এসেম্র্রিজ ইনষ্টিটি- 
উসনে অধ্যয়ন করেন। ডাক্তার ডফও ডাক্তার ম্যাকে, 
ডাক্তার ইউয়ার্ট, মিষ্টার জন ম্যাঁকডোনান্ড ও ডাক্তার টমাস 
শ্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের উপদেশে লালবিহারী য্পরো- 
নান্তি উপকৃত হন। তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম 
স্থান অধিকার করিতেন এবং শেষ তিনব্তসর সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ছাঁত্রজীবনের 
টি 
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অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বঙ্গদেশের সকল ছাত্রের অনুকরণীয় । 
দরিদ্র লাঁলবিহারী প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পর্য্যন্ত ক্রয় 
করিতে পারিতেন না। কোনকালে পাটাগণিত বা বীজ- 
গণিতের কোন পুস্তক তীহার ছিল না, তিনি বিদ্যালয়েই 
অঙ্ক শিক্ষা করিতেন। তাহার কোনও শিক্ষক কপাপরবশ 
হইয়া তাঁহাকে একখামি জ্যামিতি পুস্তক ধার দিয়াছিলেন। 
উচ্চগণিতের পুস্তকাঁদি লালবিহারী সহপাঠীদিগের নিকট 
হইতে ধাঁর করিয়া স্বহস্তে নকল করিয়া লইতেন। ইংরাজী 
সাহিত্যে জ্ঞান লাভের জন্য লাঁলবিহারী একটি সুন্দর উপণয় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। কয়েক আন! পয়স। দিয়া তিনি 
এক ফিরিওয়ালার নিকট হইতে একথাঁনি অসম্পূর্ণ ইংরাঁজী- 
বাঙ্গালা অভিধান ক্রয় করিয়াছিলেন । উহাতে আগ্ক্ষর 
«/$৮ মোঁটেই ছিল নাঁ। এই অভিধানের সাহায্যে তিনি 
ইংরাজী ভাঁষা আঁয়ন্ত করেন। এই পুস্তক-বিক্রেতার 
নিকট হইতে কয়েকটা পয়স। দিয়! তিনি হিউমের স্থপ্রসিদ্ধ 
ইতিহাসের একখণড ক্রয় করেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া 
তিনি আবার উহার পরিবর্তে বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক 
এডিসনের «স্পেক্টেটর” একখণ্ড গ্রহণ করেন ও পরে সেখাঁনি 
পাঠ করিয়া তৎ্পরিবর্তে আর একখ+নি পুস্তকের একখগ্ড 
গ্রহণ করেন। এইরূপে আর এক কপর্দকও ব্যয় না 
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করিয়া একখানি পুস্তকের বিনিময়ে নূতন একখানি পুস্তক 
গ্রহণ, ও তদ্বিনিমষে অপর একখানি পুস্তক গ্রহণ, 
এইরূপ উপাষে লালবিহারী ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
লেখকগণের সহিত পরিচয় লাঁভ করেন। পুস্তকগুলি 
অসম্পূর্ণ হইলেও জ্ঞানপিপান্গ লালখিহারী আগ্রহের সহিত 
সেগুলি পাঠ করিতেন । পুস্তক-বিক্রেতা বোধ হয় দরিদ্র 
বালকের প্রতি রুপাঁপরবশ হইয়াঁই এইরূপ পুস্তক বিনিময়ে 
সম্মত হইয়াছিল নতুবা সকল গ্রাহক লালবিহারীর মত 
হইলে তাহার জীবিকানির্ববাহ অসম্ভব হইত। 

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ংক্রম কালে লালবিহারীর পিতৃবিয়োগ 
ঘটে, এবং লালবিহারী তাহার এক জ্ঞ(তি ভ্রাতার আশ্রয়ে 
অতিকষ্টে কাল যাপন করিতে বাধ্য হন। হিন্দু কলেজে 
অনেকগুলি ব্হুমূল্য ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইত। হিন্দু 
কলেজে প্রবিষ্ট হইলে এবং এইরূপ একটি বৃত্তি পাইলে 
লালবিহারীর কোনও কষ্ট হইত না । কিন্তু হিন্দু কলেজের 
বেতন প্রদান তাহার পক্ষে অনস্ভব ছিল। হেয়ার স্কুলের 
শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ স্কুলের খরচে হিন্দু কলেজে পড়িতে 
পাইতেন। লালবিহারী হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভের জন্য 
সচেষ্ট হইলেন। 

কিন্ত লালবিহারীর চেষ্ট! ফলবতী হয় নাই। খ্রীস্টীয়- 
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ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের “বাইবেল 
পড়া ছেলে” হিন্দু ছাত্রগণকে ন্ট করিবে এই আশঙ্কায় 
হেয়ার সাহেব লাঁলবিহারীকে স্বীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ 
করিতে দিলেন না। তখন হিন্দু বালকগণের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারকল্ে হেয়ার সাঁহেব কিরূপ ঘত্ব লইতেন এই ব্যাপার 
হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। পাছে হেয়ার স্কুলের 
কোনও ছাত্র শ্রীষ্টধর্মে অনুরক্ত হয় ও ফলে হিন্দুবালকগণের 
অভিভাবকগণ তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে পরাম্ুখ 
হন সেই জন্য খুষ্টান ডেভিড হেয়ারের এই অখুষ্ঠীনোচিত 
ব্যবহার যে তীাহাঁর মহত্বের ও ভারতগ্রীতির কতদূর 
পরিচয় প্রদান করে তাহা আর বলা নিপ্রয়োজন। 
লালবিহারী হেয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিন কৌতুহলী 
পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ব নিয়ে তাহার পরিচয় প্রদত্ত 
হইল £__ 

“মহাশয় আমার ইচ্ছ। আমি আপনার বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করি।” 

“তুমি কোন্‌ বিচ্যলিয়ে পড় ?” 

"আমি এক্ষণে জেনারেল এসেমক্রিঙ্গ ইনষ্টিটিসনে 


পড়িতেছি।” 


ছি সত 
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ডেভিড, হেয়ার 
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“তুমি কি কি পুস্তক পড়িতেছ ?” 

“আমি মার্শম্যানের ইতিহাঁন, লেনীর ইংরাজী ব্যাকরণ, 
ভুগোল, জ্যামিতি (২য় খণ্ড), বাঁইবেল এবং বাঙ্গল! 
পড়িতেছি |” 

“তুমি জ্যামিতির সপ্তম প্রতিজ্ঞ! প্রমাণ করিতে পাঁর? 
বোর্ডে গিয়া বুঝাইয়। দাঁও দেখি ?” 

( লালবিহারী প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করিলে হেয়ার সাহেবের 
সহিত পুনরায় কথে'পকথন হইল । ) 

“তুমি বেশ শিক্ষীলাভ করিতেছে দেখিতেছি ; তুমি 
কেন জেনারেল এসেমগ্রিজ ইনষ্টিটিউসন হইতে চলিয৷ 
আসিতে চাহ ?” 

“লোকে বলে আপনার বিদ্যালয়ে আরও ভাল পড়া হয়, 
বিশেষতঃ, আমি আপনার স্কুল হইতে হিন্দুকলেজে ঘাঁইবাঁর 
বামনা করি” 

“জেনারেল এসেমব্রিঙ্গ ইনষ্টিটিউসনে নিশ্চয়ই খুব তাল 
পড়া হয়, ডাক্তার ডফ মিষ্টার ক্যাম্থেল নামক একজন নূতন 
ধর্ম গ্রচারক পাঠাইয়াছেন।” 

“জেনারেল এসেমব্রিজ ইনষ্টাটিউমনে ক্যাঞ্চেলে নামে 
কেহ নাই, বোধ হয় আপনি মিষ্টার ম্যাকডোনাঁল্ের কথা 
বলিতেছেন ?” 
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“হাঃ হাঃ মিষ্টীর ম্যাকডোনান্ড, সকলে বলে তিনি বেশ 
বিচক্ষণ লৌক। আচ্ছা তুমি যে বিগ্যালয়ে পড়িতেছ সেই 
থানেই থাক ।” 


6৫ 


না মহাশয়; অনুগ্রহপূর্বক আঁমাঁকে আপনার স্কুলে 
লউন।৮ 

“তুমি বাইবেল পড়__তুমি অর্দেক শ্রীষ্টান। তুমি কি 
আমার ছাত্রপ্দিগকে নষ্ট করিবে ?” 

“আমাদিগের বিষ্ালয়ের পাঠা পুস্তক বলিয়াই আমি 
বাইবেল পড়ি-বাঁইবেলের ধর্মে আমার বিশ্বাস নাঁই। 
আমি আপনার ছাত্রগণের গ্ায় হিন্দু__শ্রষ্টান নহি ।” 

“মিষ্টার ডফের সব ছাত্রই অর্দেক খ্ষ্টান। আমি তাহা 
দিগের কাহাকেও আমার স্কুলে লইব না । আমি তোমাঁকে 
লইব না_তুমি অদ্ধেক খরীষ্ঠান-_তুমি আমার ছেলেদের 
খারাপ করিবে |” 

লালবিহারী অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাঁগিলেন। 
ডেভিড হেয়ারের এক উত্তর--"তুমি অদ্ধেক খ্রীষ্টীন,__তুমি 
আমার ছেলেদের খারাপ করিবে ।” 

অগত্যা লালবিহারীকে জেনারেল এসেমরিজ 
ইনষ্টিটিউননে পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল। 
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শ্রী প্রশ্গ্র গ্রহণ । উনবিংশবর্ষ বয়্রমকালে 
'লালবিহারী ডাক্তার ডফ কর্তৃক খ্রীষ্টধন্মে দীক্ষিত 
হন। লালবিহাঁরী মধুহদনের ন্যায় “সাহেব” সাজিবার 
জন্ত খ্রীষ্টান হন নাঁই বা কুষ্ণমোহনের সায় হিন্দুসমাজ 
কতৃক নিগৃহীত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন নাই। 
ডাক্তার ডফ প্রভৃতির উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ও উপদেশ 
গ্রহণ করিয়া, পাইবেলখানি সযত্বে পাঠ করিয়া 
বাইবেলের ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসলাঁভ করিয়া লাঁলবিহারী 
ৃ্টধর্ম অবলম্বন করেন। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম .কালেই 
হিন্দু লালবিহারী থষ্টধর্্ম বিষয়ক ছুইটি প্রবন্ধ রচনা 
করিয়! বি্যালয়স্থ অন্যান্য সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা স্বীয় খুষ্টীয়ধ্ম- 
শান্ত্রজ্ঞানের আধিক্য প্রতিপন্ন করিয়া ছুইটি পুরস্কারও লাভ 
করিয়াছিলেন। লালবিহারীর হিন্ধর্্ত্যাগকাঁলে তাহার 
শ্নেহময়ী মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। সুতরাং বিবেকান্ু- 
যাঁয়ী কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে লাঁলবিহাঁরীকে কতদূর আত্মত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল তাহা বলা নিশ্রায়োজন। খুষ্টধর্ম 
গ্রহণের পর গৃহে প্রত্যাগমনের কি করুণ চিত্রই তিনি স্বয়ং 
অস্কিত করিয়৷ গিয়াছেন।-_- 
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১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লীলবিহারী মিষ্টার ডফের গিজ্জায় 
ক্যাটেকিষ্ট নিযুক্ত হন ও পরে ১৮৫১ খুষ্টাব্দে ধর্মোপ- 
দেশকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কাঁলনার গির্জায় পাদরী 
নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ থষ্টান্দে তিনি কর্ণওয়ালিস স্বোয়ারে 
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ফ্রীচাঁর্জের পাদরী নিযুক্ত হন। কালনাঁয় অবস্থানকাঁলে 
তাহার সাহিত্য-বাঁব স্থধোগ উপস্থিত হয। খুষ্টীঘ ধর্ম- 
বিষয়ক বক্তৃতা বা প্রবন্ধীদির আলোচনা এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্যের বহিভূত। এই সকল বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি 
তাহার ধন্মবপ্রাণতাঁর পরিচয় প্রদান করিলেও সাহিত্যে 
স্থায়ী স্থানলাঁভ করিতে সমর্থ হয নাই। তাহার একটি 
খুষ্টধন্্ম বিষষক প্রবন্ধ কিরূপে তাহার পারিবারিক জীবনের 
একটি প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নে তাহার উল্লেখ 
করিতেছি । 

ল্রিল্লাহ্‌। এতন্দেশে খুষ্টধর্মবিস্তারবিষয়ক পুস্তকাঁদি 
দেখিয়া লালবিহারী গুক্গরাটনিবাঁসী পার্শী খৃষ্টান রেভারেগু 
হরমীদর্জি পেষ্টনজি ও তাহার বিদুষী কন্ার নামের সহিত 
পরিচিত হন। পরে হবমাদজির সহিত লালবিহারীর 
ধর্ম(বিষষক পত্রব্যবহার আরন্ত হয়। লালবিহারী তাহার 
খৃষ্টধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি হরমাদজিকে 
প্রেরণ করিতেন। কোনও পার্শী বন্ধুর মধ্যস্থতায় লাল- 
বিহারীর সহিত হরমাদঞ্সির কন্যার বিবাঁহ সম্বন্ধ উত্থাপিত 
হয়। লালবিহারী হ্রমাদজির কন্তার বিবিধ গুণগ্রাম 
শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়াহিলেন। এই বিবাহের প্রস্তাবে কন্যার 
পিতার কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি কন্ঠার সম্মতি 


৮ 
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লাভের জন্য লালবিহারীকে গুজরাটে আহ্বান করেন। 
অর্থাভাব বশতঃ লাঁলবিহারী তৎকাঁলে সেই দুর্গম প্রদেশে 
যাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পরে কিছু অর্থ 
সঞ্চয় করিয়া! তিনি তথায় যাঁইবাঁর নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়! 
হরমাদজির নিকট পত্র লেখেন। কিন্তু তখন পিপাহী 
বিদ্রোহের গোলমাঁলে পত্রখানি নিদ্দিষ্ট স্থানে পৌছাঁয নাঁই। 
এদিকে হরমাঁদজির নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়। 
লাঁলবিহারী স্থির করিলেন যে, ইতোধধ্যে তীহাঁর কন্ঠার 
বিবাহ হইয়া গিয়াছে । উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার বন্ধ 
হইল । 

১৮৫৭ থষ্টান্দে লালবিহারী 59810110059 0? 005 
1721 নামে একটি ধর্মমবিষয়ক বক্তৃতা প্রকাশিত করেন। 
কিছুকাল পরে উহার একথণ্ড হরমাঁদজিকে প্রেরণ 
করেন। হরমাদজি উহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া পত্র 
লিখেন এবং লালবিহাঁরী এতদিন কেন তীহাঁকে পত্র 
লিখেন নাই তৎসন্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ক্রমে লালবিহারী 
জানিতে পারিলেন বে, পত্রের গোলমাঁলে তিন্নি হারমাদজির 
ধাদ পান নাই এবং তীহাঁর বিদুষী কন্তা তখনও 
অবিবাহিতা আছেন। অতঃপর লাঁলবিহারী কাঁলবিলম্ব 
না করিয়া! কুমারী হরমাঁদজীর সহিত আলাপ করেন এবং 
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১৮৬* খগ্রাবে গুর্জর প্রদেশের অন্তর্গত গোঁগো নগরে 
তাহার সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হন। লালবিহারীর পত্বী 
সর্ববিষয়ে তাহার যোগ্যা এবং পাতিব্রত্য ধর্মে নিষ্ঠাবতী 
ছিলেন। স্বামীর সকল সৎকার্যে তিনি তাহার সাহাধ্য- 
কারিণী ছিলেন। | 


অন্ত দজ্স | কালনায় অবস্থান কালে লালবিহারী 
£অকণৌ দয় নামে একখানি বাঙ্গীলা মাসিক পত্রের প্রবর্তন 
করেন। তাহার সম্পাদকতাঁয় উহা! ততকালে অল্প সমাদর 
প্রাপ্ত হয় নাই । 


উহল্্রাভ্বী সাহিত্ভ্যিল্র এসবা। ইংরাঁজী 
সাহিত্যের চচ্চা ও সাহিত্যসেবার দিকে লালবিহারীর 
প্রথমাঁবধিই একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। অধুনা অনেক 
শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রতিষ্ঠালীভ অসম্ভব 
ও ইংরাজী সাহিত্যসেবা নিশ্রযোজন বিবেচনা করিয়। 
মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে আপনাদ্িগের সমস্ত শক্তিগ্রয়োগ 
করিতেছেন। ইহা! অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্ত 
অনেকের মুখে এরূপ শুনা যাঁয় যে, এতদ্দেশে ইংরাজী 
শিক্ষার প্রথম যুগে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার 
সেবা না করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের পেবা করিয়া বিষম 


এটি 
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ভূল করিয়াছিলেন । আমরা এরূপ মন্তব্যের সর্বতো- 
ভাবে সমর্থন করিতে অসমর্থ । বাগ্ী রাঁমগোপাঁল 
ঘোঁষ মাঁতৃভাঁষায় “সন্াঁসী”গ শব্দ লিখিতে বানান 
তুল করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা হাসিতে পারি, 
কিন্তু জাতীয় জীবনের মনেই যুগ-পরিবর্তন-কা'লে 
ধাহার ওজস্বিনী ইংরাজী বক্তৃতা ও অকাট্যযুক্তিপূর্ণ 
ইংরান্্ী প্রবন্ধাদি রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া- 
ছিল; প্রজার অভাব ও অভিযোগ রাঁজাঁর নিকট উপস্থাপিত 
করিয়া সে সকলের প্রতিকারের উপায় করিয়৷ দিয়াছিল, 
তাহার ইংরাজী সাঁহিত্যচর্চ। কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে 
না। হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সাঁর” সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ, 
£হিন্দুপেট্ট” সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, “বেঙ্গলী”- 
সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, “ইত্ডিয়ান ফিল্ড”-সম্পাদক 
কিশোরীর্টাদ মিত্র, এরেইস এণ্ড রায়ত”-সম্পাদক শতৃচন্ 
মুখোপাধ্যায়, রাজনীতিবিশারদ কৃষ্তদাস পাল, স্থুপণ্ডিত 
রাঁজেন্্সাল মিশর গ্রভৃতি মনীষীর! ইংরালীভাষাজ্ঞানের দ্বার! 
দেশের কত উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ধাহার। 
তাহা অবগত আছেন তাহারা কখনও তাহাদিগের 
ইংরাঁজী সাহিত্য চর্চ। নিশ্রয়োজন ছিল বলিৰেন না। 
এখনও ইংরাজীতে অভিজ্ঞ জননায়ক না থাকিলে 
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আমাদিগের চলে না। বাস্তবিক ইংরাজী আঁমাঁদিগের 
রাঁজভাষা বলিয়া উহার চর্চা আমাদদিগের নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় 

লালবিহারী অল্প বয়দন হইতেই ইংরাজী প্রবন্ধাঁদি 
রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 


কহিনকাতত। জিডি 1 ১৮৪৪ খষ্টাৰে স্তর 
জন কে «কলিকাতা রিভিউ” নাঁমক স্থবিখ্যাত ধ্রৈমাসিক 
পত্রের প্রবর্তন কর্ধেন। প্রথম ত্রিশ বৎসর কাল উহা 
যেরূপ অপাধারণ ঘোগ্যতার সহিত পরিচালিত 
হইয়াছিন এদশেব সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাহার 
তুলনা! নাই। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্সিলনের 
উপর «কলিকাতা রিভিউয়ের” প্রতিষ্ঠা । ওর জন কে, 
ডাক্তার আলেক্জাগ্ডার ডফ$ স্যর হেনরী লরেন্স, 
কর্ণেন ম্যালিসন প্রভৃতির সহিত «“কলিকাত। রিভি- 
উ*-এর প্রবন্ধলেখক বলিয়া যে সকল শিক্ষিত বঙগবাসী 
উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কুষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় লালবিহারী দে; 'রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরী- 
চাঁদ মিত্রঃ প্যারীচাদ মিত্র» ভোলানাথ চন্দ্র এবং রামবাগানের 
দত্তগণ উল্লেখযোগ্য । 


ক 





স্তর জন উইলিয়ম কে, কে-সি-এন-আই 
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' লালবিহারীর শিক্ষাপ্তরু রেভারেণ্ড ডাক্তার টমাঁস 
ন্মিথের সম্পাদনকালেই লালবিহারী “কলিকাতা 
রিভিউয়ের নিয়মিত লেখক হন এবং ১৮৫১-২ 
খৃ্টাবেই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যথা-_ 

১৮৫১ খুষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে_ণঠৈতন্ত এবং 
বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ |” 

১৮৫১ খৃষ্টান জুন মাসে_-“বাঙ্গাীলীর ক্রীড়া 
কৌতুক |” ৃ 

১৮৫২ খ্ষ্টান্দে জুলাই মাসে--“বাঙ্গালীর 
পর্ববদিন।” 

চৈতন্ত-প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে লালবিহারী 
লিখিয়াছেন £-- | 

% [116 59161) 01 01791671708, 15 011 10100016916 
11109201017 01] 11107001১10. 1615 11765195015 00 
০011610115165 ৪3 21) 10065 ০ 000 1018101) 01 
16115109115 10625. 1 00106981115 6116 261175 ০01 
০৪৮৮7 161121985 08015010615 15 5. 65006170% 
1116 00 0710198] 0100501, 1015 9 ৪0 110101- 
18170 1062. 1 16119100. 11 85 1095 91511 01 0 


£116 917016171 161151010155 0? 11019, 1109 076 


নট 


আচাধ্য লালবিহারী দে ১৭৭ 


3019115৪170 2%:9661715 009০৮179501 6100 01591. 
[)1011930901)615) 0112 1711700১120) 170 96111 12,৮০১ 
0109 19115101101 0009 166091501065/5 2170 2170901)61 
01 076 151101700107917%, 1179 0৮81) ৪1704, 
0017021175 010০ 11099195% 01 1070211301008] 00910, 279 
[116 7521712)2.21107 0050 01 000 1111051505 
10101011000, 1116  00517509100010691  (19301)17% 
0016 [91195001755 15 01010 01100161010] 
(91005001091 10115192০01 072 10001016. 4115 
৮2170 01 2. 0611991010 10 1511910905 11051551 
060৮/5017 10061 0£ 00160116 210 008 01001011015100 
02001610006 51210001260 197 01791681192. 1115 
55110] 01700012095 110 10001701901 091 £€1151905 
10109541505) [6 017005 070 52,000 00০011005 
091019 16917760270 11116211760 10701. 11795 
10. 1008651103 1060 ড7101) ৪11 15 9081155 
108 1000 09 11016121659. [5 51000110165 15 ঝা1090061 
11010010026 0০200119110 01015) 00909 15 2 00055 
11) (1) 1101)0 0112001010. 01011156 0105 00619121)551- 
০৪] 9210309.0010175) 16790 50100120155) 2170 17711 


১৭ 


১৭৮ সেকালের লোক 


901100115 015010061915 0 178 ৬০71)09) ৪1] 
ড/1)101) [016-10011)010015 00061009106 076 191151017 
02. 17016 179010105 6116 00007117155 0 (০1191 
21799, 210 517)0916 900 16৮61 10 002 ০0171376- 
151151017] ০06 016 18991536  0500901. 0011155) 
0০9, 676 [00101000111005 11665 8110 0616100017165 
[01০50০71050 1 006 1711790 1100219) 10100181075 
016 00111991510 0 0176 [)11001016) 2170 07০ 
৮856 900080% 01 076 1611510005--01065, [0 10- 
51301110011 1310910057১ 28 ,১2%2 ?7%৫ %9% ০01 
00150781 16115101755 16 1125 07909 2 18117? 
8001017051109801017 00 19105 0790 00191160 10107010016 
01 019 01011501527 19591201017. 1611855 0190610 
000৮ 2 106৮ 91210720176 11) 0170 18101791 1)1500107, 
50 69 519810 0£ £611210905 16611170, 11) 090100991- 
(10171 00 016 ০014১ 11006115009] 2110 21050501 
1099. 01 16110101)5 10101) 076 ৬০৫৪.0%৪, [)191309569, 
2110 006 01911 230611721 516%/) 10101) 0১6 
09008181 51961501097. 6555 01 16 ০172109752 


135 1010001) 50295 017 0168 80050010175 2100 991৯ 


আগচাধ্য লালবিহারী দে ১৭৯ 


91001116155 25 90105010015 2 51620081001 
15119101৬1০ 58500 0780 0105 ৪8900906117 
11101] 018 59660 01051716৮16 1669105 
161101917, 15 1706 93066108] ; 001 0086 10001 01 
1৮ 15 50 111 ৪ ৮61 005৭5 961796১ ৮1111 192 ০৬101 
17017 ৮5102 ৮6 1086 2115907 51106517130 
৮5116 15 06110100100 00591520780 1076 
1621 10. 19. 20060061005 2170. £9611009১ 1199 
100৮ 1092171:617011017 00101083106. ৬5 
12010 009 5550 01 0০191621758. 25 21 10- 
(9155011)0 00৮010100)9170 01 0)6 101151005  007501- 
00517655 ৮ [0018) [1 19 2 5151) 01 10106 0177655 
2100 ৪ 1009% 0 0106 10901) 01 1106121 10685 
11) 10110101).9 

বাঙ্গালীর “ক্রীড়। কৌতুক” প্রবন্ধে বাঙ্গালীর বিবিধ 
প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

“বাঙ্গালীর পর্ববদিন শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিধ পর্ধ্বোৎসবের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষভাগে লাল- 
বিহারী লিখিয়াছিলেন যে, যখন এই সকল উৎসবে নানা 
প্রকীর কুৎদিত আমোদ গ্রমৌদের অনুষ্ঠান হয়, তখন এই 


৯৮০ সেকালের লোক 


সকল পর্বদিনে আফিসের ছুটী বন্ধ করিয়া এই সকল 
অনুষ্ঠান অগ্রাহহ করা সরকারের উচিত। কেরা'ণীকুলের 
সৌভা গ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। 


লহ সভড1। কেবল সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ 
লিখিয়াই লালবিহারী যশন্বী হন নাই। তিনি তত্কালীন 
বহু সাহিত্যনভাঁর সহিত প্রধান সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
এই সকল সভার মধ্যে বেখুন সভার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে মেডি- 
ক্যাল কলেজের ততৎকাঁলীন সম্পাদক ডাক্তার এফ. জে; 
মৌএট মহোদয়ের চেষ্টায় শিক্ষা কৌন্সিলের সভাপতি চির- 
স্মরণীয় ড্রিস্কওয়াটার বেখুনের স্মরণার্থ এই সাহিত্যসভা 
সংস্থাপিত হয়। লাঁলবিহীরী এই সভায় বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃত। 
প্রদান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকটা 
প্রধান প্রবন্ধের তালিকা সন্সিবিষ্ট হইল। 

(১) ৬০78001811500086101) 107 13910621 
( বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা )_-১৮৫৯ খুষ্টাবের পূর্বে পঠিত । 

(২) 150511১17 15017026101) 10130110921 ( বঙ্গে 
ইংরাঁজীভাষা শিক্ষ। )--১৮৫৯ খ্রীষটাব্ধের পূর্বের পঠিত। 

(৩) 711102151000780101 17 1361159] (বঙ্গে 


আচার্য লালবিহারী দে ১৮১ 


প্রাথমিক শিক্ষা )--১৮৬৮ শ্রীষ্টান্দে ১০ই ডিসেম্বর দিবসে 
পঠিত। 

(৪) 16701711501 17170115]) 1.1101200170 111 0109 
(০9115365 ০1 13010091--( বঙ্গদেশীফ কলেজ সমূহে 
ইংরাঁজী-সাহিত্য-শিক্ষাঁর প্রণাঁলী ) ১৮৭৪ গ্রীষ্টান্দের ১৯শে 
মার্চ পঠিত। 


(৫ ) £চা] ৪১০৪ 01০ 1১7151১ (পার্শীদিগের বিবরণ) 
--১৮৭৫ খুষ্টান্দে ২৫শে মার্চ পঠিত। 

(৬) 112 1২০৮. 00101). ৬1501) পাদরী জন 
উইলসনের জীবন কথা--১৮৭৬ খুষ্টান্ে ২৪শে ফেব্রুয়ারি 
দিবসে পঠিত। 


এতত্ব্যতীত ১৮৬৩ খুষ্টান্বে বেখুন সভায় তৎকালীন 
সভাপতি ডাক্তার ডফের ভারতত্যাঁগ কালে সভার যে বিশেষ 
অধিবেশন হইয়াছিল লালবিহারী তাহাতেও যে সুন্দর 
বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য । 
উপরিলিখিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে প্রথম ছুইটি দুপ্রাপ্য । বঙ্গে 
প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক প্রবন্ধটি বেখুন সোসাইটার কাঁধ্য 
বিবরণীতে এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
অবশিষ্ট গ্রবন্ধগুলি লীলবিহারী দে সম্পাদিত “বেঙ্গল ম্যাগে- 


১৮২ সেকালের লোক 


জিন” নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে! 


সমাক্ক-ন্বিভভানল্ন স্ভ্ডা। কুমারী মেরী 
কার্পেন্টারের প্রস্তাবান্ুসারে ১৮৬৭ খুষ্টান্ধে কলিকাতায় 
1301798] 59০181 5010106 45500180101) ব। বঙ্গীয় সমাজ 
বিজ্ঞানসভ। প্রতিষ্ঠিত হইলে লালবিহারী এই সভার সভ্য 
হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারি দিবসে এই সভায় 
তিনি 00172101301 1000০801017 1 1351521 শীর্ষক 
একটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি 
প্রস্তাব করেন যে যেহেতু বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দরিদ্র 
সন্তানগণের শিক্ষার তাদৃশ ব্যবস্থা নাই আমাদের উচিত 
গবর্ণমে্টকে অনুরোধ করা যে দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় 
স্থাপন করিয়া পিতামতাঁকে তাহাদিগের পুত্রসন্তানগণকে 
বিছ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হউক-_- 


৮৬৬০ 10855  01)615109169 110 91761 21661- 
[12015561720 60 1125 1509155 69 06 
5556617) 06 0010010150917% 60002010105 2170 609 
16002560176 00৮17010611 00 65129101151) 501709915 
[10100511906 (176 ০০010018100 10 50172151 
৪৮০17 [08121000056] 1015 108819 :0101101217 


আচাধ্য লালবিহারী দে ১৮৩ 


€0 0060 0০: 12500061010, 198৮ 10815 
01711017675 109 01/0091001095155 50  091756 1১ 
076 15100151709 07 07570০00125 0120 2ায 
01061. ০010019011175 ৪৮৪1 171 0০ 02 60- 
০2৪৪০ ০0010 107660 ৮10) 11251000956 1015176 
00095101017) 7306 16 15 50102 ০0175019610 
[0 16106100017 1190) ৮/1911 ৪]1 0102 10055 ০01 
0725 ০০0100:7/ 2৪. 9৫010962059 0175 20008.0101 01 
21015 ৮1110096102 10105 06196, 

এই প্রবন্ধ পাঠের পর রেভারেগ্ড জেম্ন্‌ লঙ, বাবু কুপ্জ- 
লাল বন্দ্যোপাধ্যাঁধ, বাবু শ্ামাচরণ সরকার মিষ্টার মতিলাল 
মিত্র, ডাক্তার ূরধ্য গুডিব চক্রবর্তী, বাবু মহেন্দ্লাল ঘোষ, 
বাবু চন্দ্রনাথ বন্থ, মিষ্টার এউচ উদ্ড্ো এবং মিষ্টীর ডর্লিউ এম 
এটকিন্সন বহুক্ষণ এই প্রবন্ধের আলোচন! করেন । 

"ইত্ওলসাল ্িহ্রমীল্র ৮ বোধ হয় ১৮৬১ 
খুষ্টান্ে লালবিহারী 11191. 1২৪০:057 (ভারত 
স্কারক ) নামক একখানি ইংরাঁজী সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। এই পত্রে সমাঁজ সংস্কার বিষয়ক বহু প্রবন্ধাঁদি 
প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয় ইহা অধিক কাল স্থায়ী 
হন নাই। 


১৮৪ সেকালের লোক 


“্লাউইত্ডে ভ্রিভিিউউ 1» ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লাল- 
বিহারী ৭:11095 [২০৬1০ নামে আর একখানি সংবাঁদ- 
পত্রের স্থাষ্টি করেন। এই পত্রথানি দেশের তাঁদুশ উপকার 
না করিলেও লালবিহারী সাংসারিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতির 
কাঁরণ হইয়াছিল । সে কথা নিয়ে বলিতেছি ।__ 


উডভিস্যাজ ভুর্ডি্ । ১৮৬৬ খষ্টাব্দে উড়িস্য। 
প্রদেশে যে ভয়ঙ্কর দুতিক্ষ হয সেরূপ দু্তিক্ষ আমাদের দেশে 
অতি অল্লই হইয়াছে । সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ঘে এই 
প্রদেশের অদ্ধেক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। 
বাঙ্গীলার তদানীন্তন ছোটলাঁট স্তর সিমিল বীডনের দীর্ঘ- 
স্ত্রতার ফলেই এত প্রাণনাশ হইয়াছিল। দেনীয়গণ 
কর্তক পরিচালিত বহু সংবাঁদপত্র বহুদিন হইতে এ বিষয়ে 
লাট বাঁহাছুরের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছিলেন। কৃষ্খদাস 
পাল-সম্পারদিত “হিন্দুপেটি- য়” এবং গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ- 
সম্পাদিত “বেঙ্গলী” শত চেষ্টাও ছোঁটলাট বাহাঁদুরকে 
যথাসময়ে কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন নাই। দরিদ্র 
প্রজাগণের চিরবন্ধু পরছৃঃথকাঁতর গিরিশচন্দ্র “বেঙ্গলী”তে 
প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্তর সিসিলের কাধ্যের 
এইরপ তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ঃ-_ 





স্তর মিসিল বীডন 
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আচাধ্য লালবিহারী দে ১৮৭ 
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১৮৮ সেকালের লোক 
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আচাধ্য লালবিহারী দে ১৮৯ 
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বাস্তবিকই দেশের এই ভীষণ অবস্থা ব্রিটিশ পালিয়া- 
মেণ্টেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং পালিয়ামেণ্ট 
ভারত গবর্মেটের কৈফিয়ত চাঁহিষধাছিলেন। ভারত 


»্পিপপশশপ্াট স্পা শশী ীশ্গীশী শী? শি টা শি্সীশী শা 


' “মৎসম্পাদিত 9০150110195 00ঘা) [1১0 ৬/1101005 ০0৫ 01151) 
(01107007 017956, 11) 70000612170 71750120160 ০01 
176 [7100009 1১010 2100 [16 13910821991 নামক গ্রন্থে 
উড়িষ্যার দুিক্ষ বিষয়ক আরও কয়েকটি এইরূপ প্রবন্ধ পুনমূ্রিত 
হইয়াছে। 


১৯ ৩ সেকালের লোক 


গবর্ণমে্ট কমিশন নিযুক্ত করিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্ট পাইয়া 
বাঙ্গাল! গবর্ণমেণ্টের কাধ্যের উপর তীৰ মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র কমিশনর এবং 
বেশ অব. রেভিনিউই তিরস্কত হন নাই, এরূপ মহাসঙ্কট 
সমযে ছোটলাট বাহাছুরও এ বিষয়ে যথে্ মনোযোগ দেন 
নাই বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর 
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আচাধ্য লালবিহারী দে ১৯১. 


যখন সমগ্র দেশ ছে'টলাট বাহাদুরের কার্যে মন্মীস্তিক 
দুঃখিত হইয়াছিল, সেই সমযে লালবিহারী দে তাহার 
[1108 [২551৬ পত্রে স্যর সিসিলের পক্ষ সমর্থন করিয়া 
ছিলেন। ইহীত্বে লালবিহারী তদানীন্তন বঙগসমাজের, 
বিরক্তি ভীঁজনও হইয়াছিলেন। 


শ্পিক্ষান্িক্ভাঙগে প্রতেবশলাভ্ভ। সে যাহ! 
হউক, স্যর দিসিল বীডন তীঁহাঁর পক্ষসমর্থক লালবিহারীকে 
প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের 
নিকট স্থপারিষ করাতে. লালবিহারী বহরমপুর কলিজিয়েট 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। দেশে শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্ত লালবিহারীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল এবং 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালীভ তাহার জীবনের সর্ববোচ্চ 
আকাজ্ষা ছিল; এক্ষণে তাহার উদ্দেশ্তয সিদ্ধির অপূর্ব 
সুযোগ ঘটিল। 


ন্বত্্ষে শ্রাঞথনিক শ্শিচ্া । ১৮৬৮ খুষ্টাবে 
লালবিহারী “বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা” নামক একটা প্রবন্ধ 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন।, এই প্রবন্ধটী বেখুন সভায় 
পঠিত হইয়াছিল। পুম্ভিকাখানি ভারতবর্ষের তৎকালীন 
রাঁজগ্রতিনিধি স্তর জন লরেন্মের নামে উৎহৃষ্ট হইয়াছিল । 


৬৯২ সেকালের লোক 


কারণ, শ্তার জন লরেন্স এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাঁবিস্তারের 
জন্য অত্যন্ত উত্স্বক ছিলেন এবং বেখুন সভার যে অধি- 
বেশনে লালবিহারীর প্রবন্ধ পঠিত হয় সেই অধিবেশনে স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়! প্রবন্ধ-পাঠককে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 
এই প্রবন্ধে লালবিহারী এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের 
প্রযোজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া! গবর্ণমে্ট ও দেশীয় জমিদার 
গণকে তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। 
ইহাতে তিনি যে অকাট্য যুক্তি ও চিন্তা ণীলতাঁর পরিচয় 
প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহ। সর্বজন-প্রশংসিত হইয়াছিল । 


হগাল্িষ্ক্চ লাভ ল। শ্্তীক্স ক্রযকেন্র 
ভক্ীলন-ইভিিহ্রাস । ১৮৭১ ৃষ্টাব্দে উত্তর পাড়ার 
বিচ্যোত্সাহী জমিদার স্বনামধন্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
প্ৰাঙ্গালার শ্রমজীবিগণের সামাজিক ও গার্থস্থ্ায জীবন” 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল বা ইংরাজী ভাষায় রচিত সর্ববোত্রুষ্ট 
প্রবন্ধের জন্য ৫০০২ টাঁক] পুরস্কার ঘোষণ! করেন। লাঁল- 
বিহারী ১৮৭২ খৃুষ্টান্ধে ইংরাঁজী ভাষাঁয় লিখিত একটি 
প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। কিন্তু দুইজন পরীক্ষক ইংলগ্ডে 
গমন করায় ১৮৭৪ খুষ্টান্দের পূর্ব্রে প্রেরিত প্রবন্ধগুলি 
পরীক্ষিত হয় নাই। এ বৎসরের মধ্যভাগে লালবিহারীর 





জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


১৩ 


১৯৪ সেকালের লোক 


প্রবন্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়৷ নিদ্ধীরিত হয় এবং লালবিহারীকে 
প্রতিশ্রত পুরস্কার প্রদত্ত হয়। লালবিহারী এই প্রবন্ধে 
আরও তিনটি অধ্যায় সংযুক্ত করিষা “গোবিন্দ সামন্ত” 
নামে উপন্তাসাকারে প্রকাশিত করেন। “ফ্রড অক 
ইপ্ডিযার সম্পাদক ভাক্তার জর্জ স্মিথ হাইকোর্টের তদা- 
নীস্তন অন্ততম বিচাব্পতি মাননীয় জে, বি, ফিয়াৰ এবং 
সংস্কৃত ভাষায় স্রপগ্ডিত আচাধ্য ই, বি, কাঁউএল মহোদয়গণ 
এই পুস্তকের পা গুলিপি সংশোধনে সাহায্য ,করিয়াছিলেন। 
পুস্তকথাঁনি পুরস্কার-প্রদাতা জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে 
উৎন্ট হয়। এই পুস্তকথানি পরে 13217681 7১585811 
[16 বা বঙ্গীয় কষকের জীবনেতিহাঁস নামে সুপরিচিত 
হয়। এই পুস্তকের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
বোধ হয় আর কোন বাঙ্গালীব ইংরাজী মৌলিক রচনার 
এরূপ আদর হয় নাই।” এই পুন্তকথানি কি স্বদেশে কি 
বিদেশে সর্বজনপ্রশংসিত হইয়াছিল এবং অনন্ত 
সাধারণ প্রতিভার অধিকারী জগদ্দিখ্যাত বৈজ্ঞা- 
নিক চার্লন্‌ ভারউইন ১৮৮১ খুষ্টাব্ে পুস্তকের ইংরাজ 
প্রকাশকগণকে স্বহস্তে যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ 
করিতে সকল বাঙ্গালীই গৌরব অনুভব করিবেন। তিনি 
লিখিয়াছিলেন,__ 





আচার্য ই, বি. কাউএল 


১৯৬ সেকালের লোক 
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বস্ততঃ দরিদ্র বাঙ্গালী কৃষকের ঘরের -কথা সহান্ভৃতি- 
পূর্ণ হৃদয় লইয়া আর কেহই এরূপ সুন্দরভাবে বিবৃত 
করিতে সমর্থ হন নাই। 

ভূকৈলাস রান্বাটী হইতে সত্যবাদী ঘোষাল এই 
পুস্তকথানির বঙ্গা্বাঁদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 


শ্শত্কোহভিড । বহরমপুর হইতে লালবিহারী 
হুগলী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে স্থানান্তরিত 
হন। গুণগ্রাহী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর শ্তর রিচা টেম্পল লাল- 
বিহারীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাহার 1350521] 19252171 
[.15এ তিনি যে অপূর্ব রচনাক্ষমতা এবং ইংরাজী ভাষায় 
পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই তাহার শিক্ষাবিভাগে 
পদোন্নতির কারণ। 


আচার্য লালবিহারী দে ১৯৭ 


০ ম্যা্সেভিকন্ম । ১৮৭২ থুষ্টাব্ের অগষ্ঠ 
মাস হইতে লালবিহারী 1337081 1/7092170 নামক 
একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন। ইহার 
পূর্বে যে শিক্ষিত দেশবানী কর্তৃক পরিচালিত ইংরাজী 
মাঁসিকপত্র প্রবপ্তিত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু কোনও 
পত্রহই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। রামগোপাল ঘোঁষের 
জীবনচরিত প্রভৃতি বিবিধ সদ্গ্রন্থের প্রণেতা স্ুলেখক 
কৈলাসচন্দ্র বন্গু তীহাঁর সতীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় 
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে [,/9815 01001010165 নামে যে মাসিক 
পত্রের প্রবর্তন করেন তাহা! কয়েক বৎসর প্রকাশিত 
হইয়া বিলুপ্ত হইযাছিল। কষ্খদাস পাল ও শভুচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছাঁত্রীবস্থায় পরিচালিত 0০৪1০0/9 
101701)1 1[209210এর তিন সংখ্যার অধিক প্রকাশিত 
হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই । গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কর্তৃক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গ্রচাঁরিত 
0৪910018 11011101015 1১6৬1০৬ বোধ হয় পাঁচ 
সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৬১ থ্ষ্টাবে 
স্থপপ্ডিত শত্তৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কাশীপ্রলাদ ঘোষ, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্ত্র ঘোষ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ 
ইংরাজী লেখকগণের সহায়তায় [1০০1:61196+১ 





সতু০প্প এুতব1 11 )1% 


আচাধ্য লালবিহারী দে ১৯৪ 


11959217 নামে যে সুন্দর মাসিকপত্র বাহির করিয়া- 
ছিলেন তাহাও পাঁচ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়! যাঁয়। 
১৮৭২ খুষ্টা্ধে জুলাই মাঁসে শতৃচন্ত্র নব পর্য্যায়ে 01০০1৩1- 
155 1199215 বাহির করিলে অগষ্ট মাসে লাল- 
বিহারী তাহার 7301709] [12282172 বাহির করেন। 
“বেঙ্গল ম্যাগেজিন' মুখাজ্জীর ম্যাগেজিনের স্তাপ় উৎকর্ষ 
লাভ না করিলেও উহার অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। 
তত্কাঁলে দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী মামিক পত্রের 
পাঠক সংখ্যা অল্প থাকায় এ সকল অনুষ্ঠানে লাভের 
কোনই সম্ভাবনা থাকিত না বরঞ্চ পরিচাঁলকগণের ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাঁকিত। বেঙ্গল ম্যাগে- 
নে উতরুষ্ট লেখকের এবং স্রপাঠ্য প্রবন্ধের অভাব ছিল 
নাঁ। মনীষী কিশোরীচাদ মিত্রের “চৈতন্যের জীবনকথা” 
এবং “প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত” নবাগত সিবিলিয়ান 
রমেশচন্দ্র দত্তের “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাঁস+ ও “বঙ্গীয় 
কৃষককুলের অবস্থা” রমেশচন্দ্রের সহোদর যোগেশছন্দ্ 
দত্তের “কাশ্মীরের ইতিহাস”, কুমারী তরু ও অরু দত্তের 
কবিতাঃ রেভারেগ্ড কুষ্ণমোঁহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা" 
পূর্ণ প্রতিহাসিক ও প্রত্রতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সর্ব্বো- 
পরি সম্পাদকের মনোহর সন্দভাদি বেঙ্গল ম্যাগেজিনের 


২০৩ সেকালের লোক 


পত্রগুলি অলঙ্কত করিয়াছিল। লালবিহারীর কয়েকটা 
প্রবন্ধের নাম এস্কলে সন্গিবিষ্ট হইল। 

১।.11)5 1565 7380 15155091/ 017270 11৮0 
-মনীষী কিশোরীচাদ মিত্রের সুন্বর চরিত্র-চিত্র | 

২। 1২6০0115001005 0? 2 50119091025 
লালবিহারীর ছাত্রজীবনের স্বৃতি-কথা__অতি সুন্দর । 

(৩) 16598017175 01151001151 11061750016 1) 
07০ 0০1162১ 9£ 7367551-_এই প্রবন্ধটি বেখুনসভায় 
পঠিত হইয়াছিল । ইহাতে তৎকালীন শিক্ষা-প্রদান- 
প্রণালীর বিবিধ দোষ আলোচিত হয়। 

(৪) 4১11 20990 075 [১1515 -ইহ1ও বেখুনসভায় 
পঠিত হইয়াছিল । ইহাতে পার্শীগণের একটি মনোজ্ঞ 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

(৫) 16 2110 100915 ০0 101. 0816ঠ-- 
চিরম্মরণীয় উইলিয়ম কেরীর স্থন্দর জীবন চরিত। ইহা 
মিশনারি প্রার্থনা-সমাজে পঠিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যানের 
কেরী, মার্শম্যাঁন ও ওয়ার্ডের বিখ্যাত জীবনচরিত প্রকাশের 
বনুপূর্ববে রচিত হইয়াছিল । 

(৬) 10106 7২5৮, 1011; 11501 স্ুলিখিত 
চরিত-কথা | এই প্রবন্ধও বেখুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। 


আচাধ্য লালবিহারী দে ২০১ 


(৭) 1010 15155 91 [50651 _-এই বাঙ্গালা 
উপকথাগুলি পরে সংগৃহীত হইয়! পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 


লাহ্ষাল। সাহিত্ভ্যল্র সমালোচনা । 
এতদ্ব্যতীত লালবিহারী “বেঙ্গল ম্যাগেজিনে” রীতিমত বাঙ্গাল 
পুস্তকের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা 
সাহিত্যের গতি সুনীতি ও স্তুরুচি সঙ্গত পথে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চেষ্টা পাঁইয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বে “কলিকাতা 
এ্তিহাসিক সমিতি” (0910018,17196011081 5০০1০) 
কর্তৃক প্রকাশিত 13017571095 2100 0155610৮ নামক 
পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাবলীর 
একস্থানে লিখিত আছে যে লালবিহারী তাহার “বিষবৃক্ষের 
অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন । আমরা এ সমা- 
লোচনা পাঠ করিয়। বন্কিমচন্দ্রের এই অনুযৌগের সমর্থন 
করিতে পারি না । লালবিহারী স্বীকার করিয়াছেন যে, 
[32001381010 01210177 01180051165 15 1706 
0101 012 10950 ০0105105701 0৮6 050105015 
079 70296 9£ 078 132176916210%511315” কিন্তু গল্লাংশে 
যে অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ কর! হইয়াছে এবং দোষহীনা। 





বন্ধিমচন্দ্র চটোপাধ্য।য় 


আচাধ্য লালবিহারী দে ২০৩ 


কুন্দের উপর গ্রন্থকার যে অবিচার করিয়াছেন (7০661081 
70500 করেন নাই) তজ্জন্ত গ্রন্থখানি যে নির্দোষ হয় 
নাই তাহাই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন । “কলিকাতা 
রিভিউ, পত্রে লালবিহাঁরী বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচন! 
করিতেন । শুন! যাঁয় তিনি “রিভিউয়ে দীনবন্ধুর পুস্তকের 
বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তাহাই নাঁকি দীনবন্ধুর 
ভেতার।ম ভাট চরিরত্রাঙ্কণের কারণ। কিন্তু দীনবন্ধু তদীয় 
“ম্ুরধুনী কাব্যে, লালবিহারীর পপ্রতিভার প্রশংসা করিতে 
ত্রুটি করেন নাই । 


ভস্র-স্্র্ভি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী 1২০০০- 
11500010507 41532170017 10 বা “ডফস্মৃতি” নামক 
পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাহার ছাঁত্রজীবনের 
স্বৃতিকথ৷ অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


নবাহ্গাভ্নাব্র ভস্পন্ক্খা । ১৮৮১ লালবিহারী 
পঞ্জাব গাথার সঙ্কলয়িতা কাঞ্ডেন রিচার্ড কাঁণ্যাক টেম্পলের 
উৎসাহে 7০011. 5195 01173210597] নামে বাঙ্গালার উপকথ 
সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক খানি বোধ হয় লাল- 
বিহীরীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং তাহার স্থৃতি চিরদিন 
বঙ্গদেশে উজ্জ্বল রাঁখিবে | বাস্তবিক বিদেশী ভাষায় 


২০৪ সেকালের লোক 


বাঙ্গালী শিশুর শৈশব-স্বপ্র-কথ! যে এরূপ স্থন্দর ভাঁবে 
লিপিবন্ধ হইতে পাঁরে ইহা অনেকেরই কল্পনীরও অতীত। 
এই পুস্তকথাঁনি সর্বত্র যথোঁচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল 
এবং ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইবামাত্র নিঃশেধিত হইয়াছে। 


কনাভ্লনিহ্হাল্রী শ্াত্ওভ্য। লালবিহারী 
আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলেজের উচ্চতম শ্রেণী 
সমূহে ইংরাজী সাহিত্য ও প্রতীচ্য দর্শন..শিক্ষা দিতেন । 
এ বিষয়ে তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকও নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন | তাহার ইংরাজী ভাষাঁজ্ঞানের গভীরতা 
সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি | যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের 
ইংরাজী সাহিতোর অধ্যাপক রো৷ এবং ওয়েব তাহাদিগের 
পুস্তকে বাঙ্গালীর ইংরাঁজী রচনায় কতকগুলি ক্রটির 
তালিক! করিয়া “বাবু ইংরাঁজী” (1321999 [271191) ) 
বলিয়া উপহাস করিধাছিলেন তখন লাঁলবিহারী এই ইংরাজ 
অধ্যাঁপকদ্য়ের ইংরাঁজীর ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শিত করিয়া 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষা! করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই 
ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন । ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ফেলো বা সদ্য নির্বাচিত 
হন। 


আচাধ্য লালবিহারী দে ২০৫ 


শুনা যায় লালবিহারীর কছু পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। 
১৩২০ সালের “্মানসীগতে গৌরহরি সেন মহাশয় স্তর 
গুরুদাসের “জীবন-স্বতিতে লিখিয়াছেন :--%13610091 
[92,527 1715৮ প্রণেতা স্ুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই 
সময় (১৮১০।৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের 
অধ্যাপক ছিলেন; টো211৮ 179]1 010১ নামক 
ন্বপ্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজজ 
দিগন্ধর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। * ** দিগন্থর 
বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, স্যার গুরুদীস প্রস্তাব করেন যে, 
সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাহার স্থলে সভাপতি হউন। 
ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাহার ধারণা 
ছিল যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী 
জানেন এবং প্রেসিডেণ্ট পদে তাহার পূর্ণমাত্রার় অধিকার 
* &%*% ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে 
উহা! উঠ্ঠিয়। যাঁয়।” যদ্দি লালবিহারীর পাণ্ডিত্যাভিমানের 
কথা সত্য হয়, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই) 
এবং তাহার সেই সামান্য ছুর্ববলতাটুকু আমর! অনায়াসে 
উপেক্ষা করিতে পারি। 





স্যর গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


আচার্ধা লালবিহারী দে ২০৭ 


অআসন্স্নক্র গ্রান্ড । ৬৫ বৎসর বয়ংক্রমের সময় 
ীলবিহারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর 
1হণের অব্যবহিত পুর্বে তিনি মাসিক সহম্র মুদ্রা বেতন 
1ইতেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাঁচ বৎসর 
শল মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৮৯৪ খুষ্টাব্দের ২৮শে 
ক্টোবর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন । 


০স্ণহ্ম ভলীন্ন্ব। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব 
ইতে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। তাহার শেষ দিনগুলি, 
:রুদ্বেগে যাপিত হয় নাই। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 
'লাতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
(হার কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি শাস্তিহারা হইয়া- 
লেন। তিনি কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া কিছু 
তিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁও তাহার শেষ জীবনের 
শাস্তির অন্ততম কারণ । তবে তীহাঁর সহধর্মিণী ও 
হাঁগণ অক্লাস্ত সেবা ও শুশ্ষা দ্বারা তাহাকে যথাসম্ভব 
"তথ রাখিতে চেষ্টা পাঁইতেন। লালবিহারীর অভিপ্রায় 
হসারে তাহার কম্তাগণ অধিকাংশ সময় তাহাকে ধর্ম 
“গাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইহাতে তিনি কথকঞ্চিৎ 
টস্তি লাভ করিতেন। 


ই সেকালের লোক 


স্্রত্ভি-ক্তিহু। তীহার' মৃত্যুর পর জেনারেল 
এসেম্ব্রিঞ ইনষ্টিটিউসনে তাহার কতিপয় ছাত্র বন্ধু ও 
তক্তগণ কর্তৃক একটি স্বতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
উহাতে লিখিত আছে-_ 

1 1101২ 0চা 
171 1২1৬, [৯15 13111 চ] 108৯৬, 

4 09051) ০9£ 0116 09611518]  4১89610010175 
11150000011 01006171301. 1990 7824 00 1444; 
11551010215 8170. 15111715051 01 0176 17156 01710101) 
9£ 90908170, 7855 009 7867; 10191555091 ০0 
[151151)1106180016 100 079. 030৮০100021 
0011255 ৪ 13611771191 2170 13905010107, 1867 
5০ 18893 76119% 0 016 101৮1510০01 
05100065 00900 1877, 2170 ৮/911 11070 252 
10011981156 2100 85 20010101132 04815 065৮2 
[7 2110 0006 0115, 13017 2৮ 1 81001 
13010517179 1807 10509172001 18247) 0160 ৪ 
€০81001695 2801) 0০001057894. 

50176 061715 500151516 00101152170 04 1015, 


10100651005 2.017)11615 118৬5 5190150 £ঠি।5 02019%. 





স্তর রিচার্ড টেম্পল 


আচাধ্য লালবিহারী দে ২১১ 


(পরে বোস্বাইয়ের গবর্ণর ) সুপগ্তিত স্যর রিচাঁড' টেম্পল 
তাহার "161 82100 1560 0100 (1006. 1 [13019 
নামক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লালবিহারীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাঁশ 
করিয়াছেন তাঁহা পাঠ করিয়া সকল বাঙ্গালীই গৌরব 
অনুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন ;_- 
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